










বাঙালির মেয়ের 

নীতি-শিক্ষ।। 
(পুত্রীর প্রতি পিতার উপদেশ) 

ভাক্তরঞ্রীধছনাথমুখোপাধ্যায়গ্রণীত। 

কলিকাতা 

যোড়াশাকেো। ১৪৮ নং বারাঁণসী ঘোষের ধ্রীট্, 

সংস্কত যন্ত্রের পুস্তকালক হইতে প্রকাশিত। 

১২৯৬। আবণ। 
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বাঁণাঁধাট 

চিকিৎসা প্রশ্ধাশ যঙ্ছে 

্রীঙ্বীনারারণ দাস ত্বার! মৃত্রিভা 



ভূমিকা । 
“বাঙালির মেয়ের নীতি-শিক্ষা* নাম 

দিয়া এক খানি বই 'লিধিবার ইচ্ছা আমার 
অনেক দিন থেকেই ছিল। নানা কারণে এ 

পর্য্যন্ত কাজে তা ঘটিয়া উঠে নাই। এখন 

কোনও রকমে সে ইচ্ছ! পুরাইলাম বটে। কিন্তু 

যে উদ্দেশে বই খানি লিখিলাম, সে উদ্দেশ্য 
এতে নিদ্ধি হবে, ভরসা করিয়! এমন কথা 
বলিতে পারি না। এমন এক খানি বৈয়ের 

দরকার ছিল--পাঠকদের মধ্যে যদি একজনও 

এ কথ! বলেন, তবে আমি শ্রম সার্থক মনে 

করিব | 'ীদের জন্যে বই লিখিলাম, 'এ 

ংসারের ম্ৃখ ছুঃখ খাদের হাতে, যাদের 

শিক্ষা না হইলে, যাঁদের উন্নতি না হইলে, 
দেশের খাটি উন্নতি কখনও হুইবে না; তার! 
যদ্দি এ বৈয়েব আদর করেন, তবেই জানিলাম, 

আমার বানন ষোল কলার পূর্ণ হইল। 

বাগাথাট 
ইহ ] স্রীফুনাথমুখোপাধ্যায়। 





শুদ্ধিপত্র ৷ 
পাত ছত্র অশুদ্ধ গুদ 

৭৬ ৯ চেয়েও চেক্নে 1, 

৭* পাত ১২প্স ছত্র----“আলাঁদা ব্রতও নাই”-"এই 

তিনটা কথার আগে “আলাদ! ষজ্ঞও নাই” এই তিনটী কথ 
পড়। 





আুচীপত্র | 
প্রথম সর্গ। 

লমাঁজের অবস্থা, ন। বুঝিয়া-স্ছেলে মেয়ের প্রক্কতির তফাত 
না বুঝিস, মেয়েদের লেখ! পড়। শিরখখানর দোষ। 

মেয়েদের নীতি শিখানর গুণ, মেয়েদের নীতি না 

ধিখানর দোষ । 

দ্বিতীয় সর্গ । 

তৃতীয় সর্গ । 
" স্বাধীর সেবা শুশ্রয! ** -** 

চতুর্থ সর্গ। 
স্বামীকে সর্বদা সন্তষ্ট রাখ। 

শিষ্টাচার--ভত্রত। 

তীর্থ দর্শন, গঙ্গান্্ানি, পরব পার্বণ মেল! 
ব্রত , 

উপন্যাস 

বাপ *** 

মেয়েদের পড়িবার বৈ 

কাত্মহতা। 
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(“পূৃত্রীর প্রতি পিতার উপদেশ) 
৪৩০ 

গ্রথম সর্গ। 

মা, তোমাকে যা বলি, বেশ মন দিয় শুন । 

মেয়েদের লেখ! পড়া শিখিতে নাই-__লেখা 
গড়া শিখিলে তাঁদের ঢেয় অনিষ্ট হয়) আমাদের 
দেশের চৌদ্দ আন! লোকের আজ্ও এ বিশ্বাস 
আছে। এবিস্বাসের ফল কি? ফল মন্দ 

নয়। পার্তি পক্ষে আপনার আপনার বাড়ীতে 
মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে কেউ চেক 
করেন ন|। ক্পনেকে বলেন, সেরেরা লেখা 
পড়া শিখিয়া ইঞ্টের চেয়ে দেশের খনিষ্টই 
বেশ হইয়াছে। আমি বলি মে বিদ্যার দোষ 



২ বিদ্যা পৌষ নয়, বিদ্যাঁ শিখাইবাঁব দোষ 

নয-_বিদ্য। শিখাঁইবার দোষ। বিদ্যা শিখা- 

ইবাঁব কি দোষ, তা বলি। সমাজের অবন্থা 

বুঝি না--মেয়েদের যে ভাবে সংসার আশ্রম 

করিতে হয় বা কবিতে হইবে তা বুঝি, না 

ছেলে মেয়েব প্রকৃতির তফাত কত তা! বুঝি 
না--এই সব ন। বুঝিয়া, ন। ভাবিয়। মেয়েদের 

লেখা পড়া শিখাইতে যাই। কাজেই, লেখা 
গড়া শিখাইতে গিয়া তাদের দিয়া সংসারের 

অনিষ্$ই বেশী করিযা ফেলি । কখ শিখিল, 

বর্ণ পরিচয় হইল, বানান করিতে শিখিল, ছু 

এক ছত্র পড়িতে শিখিল, সহজ দহজ বৈ পড়া 

এক আধটু অভ্যাস হইল, এক আধটু লিখিতেও 
শিখিল; মনে করিলাম মেষেকে লেখা পড়া 

শিখানর কাজ মোটামুটি এক রকম হইল। 

এখন সে আপনিই দেখে শুনে করে করে 

লইবে। শিশুকে হাটিতে শিখাইয়! তাকে 

পথের মাঝখানে ছাড়িয়! দেওয়া! আর এ রকম 

কাজ করা-_ঢুই-ই সমান। ছুয়েতেই সধান 



মন্দ হইবার জন্যে চেষ্টা কবিতে হয় ন। ৩ 

বিপদ । শিশু হাটিতেই শিখিয়াছে--পথের 

ভাল মন্দ সে কিছুই শিখে নাই। তেমনি, 
মেয়ে খালি পড়িতেই শিখিয়াছে-_বৈয়ের ভাল 

মন্দ প্লে কিছুই শিখে নাই । তাকে তা মেটে 

শিখানই হয় নাই। না শিখাইলে সে কেমন 

করিয়। শিখিবে? না! শিখিলে, না উপদেশ 
পাইলে, কি ভাল, কি মন্দ, এ জ্ঞানট। মোটেই, 

হয় না| ভাল, মন্দ, জ্ঞান না! হইলে মন্দ 
হাত এড়াইতে পাঁব যায় না। মন্দর কাছেও 

যাবে না-_-ভালর কাছ ছাড়া একটুও হবে 
নাস্পমন্দর কি দোষ) ভাঁলব কি গুণ--শিশুর 

জ্ঞান হইতেই ম1 বাঁপে যদি তাঁকে এ সব না 

শিখাইতে আরম্ভ করেন, তবে শিশুর মন্দ 

শিক্ষা! হইবারই সম্ভাবনা বেশী। মন্দ শিক্ষা! 

আপনিই হয। মন্দ হুইবার জন্যে চেষ্ট! 
করিতে হয় না| ভাল হইবার চেষ্টা যদি ন! 
কর, তবে মন্দ আপনিই হইয়! পড়িবে। বিন! 

আরাধনায় ভাল আসে না। কিস্তু মন্দট! 



£ জর্মীব সঙ্গে মনের বেশ তুলন1 দেওয়া যায়! 

আপনিই আসিয়া জোটে। এ সংসারের 
নিয়মই এই 1 দেখ, ভাল গ্রাছ, মন্দ গাছ, 

ছুই-ই আছে। কিন্তু জমী পড়িয়া! থাকিলে 
তাঁতে মন্দ বৈ ভাল গাছ কখনও হয়, না। 

চেষ্টা করিয়া ভাল গাছ করিতে হয়। কিন্তু 

মন্দ গাছের জন্যে চেষ্টা করিতে হয় নামন্দ 
গাছ আপনিই হয়। জমীর সঙ্গে আর আমা- 

দের মনেৰ সঙ্গে বেশ তুলন! দেওয়! যায় । যে 
জমীতে চাঁষ দেওয়া] হয় না--যে জমী পড়িয়! 

থাকে, সে জমীকে পতিত জমী বলে। খাঁর 

শিক্ষা হয় নাই, যে ভাঁল উপদেশ পায় নাই, 
তাব মন আর পতিত জমী ছুই-ই সমান। 

পতিত জমীতে শিয়ালকীটা, ধুতুরো, বনমূল 

প্রভৃতি আগাছা বৈ ভাল গাছ হয় না। তেমনি, 

যার শিক্ষা হয় নাই--যে ভাল উপদেশ পায় 
নাই, তার মনে মন্দ বৈ ভাল জিনিশ জায়গ! 

পায়না । ছেলে বেল! যে শিক্ষা হয়--যে 

কভ্যাস হয়, সে শিক্ষাসে অভ্যাস কখনও 



ছেলেদের চেষে মেয়েদেবই নীতি-শিক্ষাব বেশী দবকাব। € 

ঘুচাইতে পারা যাষ না। ছেলে বেলা মন্দ 

শিক্ষ।হইলে-_মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজার 

বিদ্য। বুদ্ধি স্থুশিক্ষা হইলেও সে মন্দ শিক্ষা 
সেঞ্ন্দ অভ্যাস ঘোঁচে না! তাঁতেই বলি, 

শিশুদের মন্দ শিক্ষা-_-মন্দ অভ্যাস যাঁতে না 

হইতে পায়, মা বাপেব সে চেষ্টা নিয়ত 

থাকিলে ভাল হয। ছেলের! বড়'হুইয়া! স্কুলে 
কলেজে পড়িযা, দশ জনেব কাছে গিযা) ভদ্র 

সমাজে বেড়াইযা, দেখিযা শুনিয়া ঠেকিয। 

শিশু বেলার মন্দ শিক্ষা'--মন্দ অভ্যাস কতক 

শুধরে লইতেও পারে । কিন্তু, মা, তোমাদের 

সে আশা মোটেই নাই। বড় হইলে তোমাঁ- 
দেব বাড়ীর বাহিরই হইবার যো নাই। এই 

জন্যে, শিশু বেলা থেকে তোমাদের নীতি 

শিক্ষাৰ যত দরকার, ধরিতে গেলে, ছেলেদেরও 

তত নয়। আর এই জন্যেই, মা, তোঁমাব 

ভাইদেৰ চেয়ে তোমাকে শিখাইতে এত বেশী 
যত্ব করিছি। তোমার ভাইদের চেয়ে 



এ সংসাবেব সুখ ছংখ মেয়েদেবই হাতে । 

তোমাকে নীতি শিখাইতে বেশী যত্ব কবিছি-_. 
এখনও করি বলিষ! ধার ভাল লেখা পড়! 

জানেন, বেশ বুঝেন, তাদেবও মধ্যে অনেকে 

আমাকে ঠাট্টা বিদ্রপ করিয়া থাকেন। 
সংসার আশ্রমেব সখ ছঃখের আমল কারণ 

তাদের বিশেষ জাঁন! নাই বলিয়াই তাঁর! ঠাটা! 

বিদ্রুপ করেন। 

'. এ সংলারের স্থুখ ছুঃখ) মা, তোমাদেবই 

হাতে । দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইযা দিলে বেশ 

বুঝিতে পারিবে । স্বামী বেশ লেখা পড় 

জাঁনেন--বেশ দশ টাক। উপায় করেন-_ 

কোনও অভাঁব নাই-_-দশে মানে, দশে গণে। 

তাঁর নিজের যে সব গুণ আছে, তাতে তাৰ 

সর্বদাই স্খে থাকিবার কথা। কিন্তু স্ত্রী 

ভাঁল নয় বলিয়া এযন সখের সংসারও তার 

কাছে অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁর এমন 

স্বখের সংনাব ছৃঠখের সাগর হয কেন? এর 

কারণ আর কি? তীর স্ত্রীর অশিক্ষা। তার 



কন্তানদায়েব আসল অর্থ কি, তা 'আমবা বুঝি না। ৭ 

স্ত্রীর অশিক্ষার জন্যে দৌধী কে ? তিনি নন-__ 

তার শ্বশুব শাশুড়ী। শিশু বেলা মেষে ম! 
বাপেৰ কাছে থাকে । শিশু বেল! বিয়ে 

হইলেও মেয়ে মা বাপের কাছ ছাডা1 হয না 
এগ আগেই বলিছি, ছেলে বেল মন্দ শিক্ষা 

হুইলে-_মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজার 
বিদ্য। বুদ্ধি হুশিক্ষা হইলেও সে মন্দ শিক্ষী-_- 

সে মন্দ অভ্যান ঘোচে না। তাতেই বল্ি* 

তেছি, মা বাঁপেরই ক্রুটিতে মেয়েব মন্দ শিক্ষা 

হয়। মেয়ের সেই মন্দ শিক্ষাবই ফলে তার 

স্বামীর সখের সংস্ধর ছুঃখের সাগব হই! 

পড়ে । তবেই দেখ, ধার মেযে হয, তাঁর 
দায় কত? লোকে বলিষ! থাকে কন্যা-দাঁষ। 

কিন্তু কন্যা-দাযষেব আমল অর্থ কি, ত! আমর 

বুঝি না। বিষেব রাত্রে পান্রকে হীরের আংটি, 
ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্, রূপর দান-লামগ্রী, নগদ 

হাজার ছু হাজার টাক দিলে কন্যা-দায় খোচে 

না। হীরের আংটি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্, রূপর 



৮ কন্তা-দায় কিসে ঘোচে। 

দ[ন-সামগ্রী,নগদ হাঁজার ছু হাঁজার টাকা লইয়া 

এ সংসাবের সুখে আমাকে একবারে জলাঞ্জলি 

দিতে হইবে-_-এ জানিতে পারিলে, পাত্র মিছে 

জিনিশের লোভে আসল বস্ত হারাইতে কখনও 

রাজি হইতেন না। খুবর্জাক জমক কবিষা 

মেষের বিষে দিলেও কন্যা-দায ঘোচে ন!। 

আঁবাব খুব গরিবানা ভাবে মেয়েব বিষে 

দিলেও কন্যাঁ-দাষ ঘোঁচে না। কন্যা-দাষ 

তবে ঘোঁচে কিসে? কিসে তা বলি। বব 

কন্য! ছুয়েরই ইষ্ট বজায রাখি মেষের বিষে 

দিতে পারিলে কন্যা-দায় ঘোচে। বরের 

ইষ্ট পাত্রী ভাল হুষ। কন্যার ইষ্ট পাত্র ভাল 
হয। দেখিতে ভাল হইলেই পাত্র ভাল হুফ 

না। যেশিক্ষার ফলে পুকষ অন্য পুরুষের 

কাছে দেবতার আদর পান, ম! বাপের কাছে 

যদি সেই শিক্ষা হইয়া থাকে, তবেই পাত্রকে 

ভাল পাত্র বল! যাঁয়। তেগনি, দেখিতে ভাঁল 

হইলেই পাত্রী ভাল হয়না । যে শিক্ষার 



এ হতভাগ্য দেশে মেয়েব আদর কোথা ? ্ে 

ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেয়ে মানুষেব কাছে 

দেবীর আদর পান, ম! বাপের কাছে ধদি সেই 
শিক্ষা হইয়া! থাকে, তবেই পাত্রীকে ভাল 
পাড্রী বল! যাঁয়। 

যে শিক্ষার ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেষে 

মানুষের কাছে দেবীব আদর পান, মেয়েকে 

সে শিক্ষা সহজে দেওয়। যায় ন--সে শিক্ষা 

মেয়ের সহজে হয না । মা বাপে নিয়ত চেষ্ট। 
করিলে--নিয়ত যত্ব করিলে তবে মেয়ের সে 

শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা--সে যত 
যখন তখন করিলে হয না। শিশু-বেল৷ থেকে 

মেয়েকে নীতি শিখাইতে আরম্ভ করিলে 

মেয়ের সে শিক্ষা হইতে পারে । কিন্তু আমা- 

দের এ হতভাগ্য দেশে মেয়ের আদর কোথায় ? 

আদরের জিনিশ না হইলে ত তার উন্নতির 

জন্যে চেষ্টা হয় না! এ দেশে মেয়ের আদরও 

নাই--মেয়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টাও নাই। 

দেশের উন্নতিও সেই জন্যে এত! এ দেশে 



উর মেয়ের অনাদর গোড়া থেকেই দেখা যায়। 

মেয়ের অনাদর গোড়া থেকেই দেখা যায়। 

মেয়ে হইলে উলু পড়ে না। ছেলে হইলে 
উনু বাঁকে ঝাঁকে পড়ে-উলুর শব্দে কাঁন 
ঝাল পাল! হইয়া যায়। মেয়ে হইলে ধোঁপা 
নাপিত বাদ্যিকরের মুখ থাকে না। ছেলে 

হইলে ধোপ', নাপিত, বাদ্যিকর জোর করিয়! 
বিদায় লইয়া যায়। টাক] কড়ি, কাপড় 

ছেপ্রড় শাল রুমাল, থাল, ঘড়া, ঘটি, গাড়, 
বকৃশিশ লওয়াকে বিদায় লওয়। বলে। 

গোঁড়াঁয় মেয়ের অনাদরের পরিচয় মোটামুটি 
এই | এ রকম অনাদরের পরিচয় মেয়ে তখন 

কিছুই জানিতে পারে নাঁ। তার পর জ্ঞান 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পরিচয় এক আধটু 
পাইতে আরম্ভ করে। জ্ঞান হওয়ার পর 

মেয়ে অনার বা অযত্বের পরিচষ না পাইলেই 

ভাল হয়। মেয়ের অযত্বের পরিচয় আর কি? 

থাওক্মা, পরা, শোআ-_-এই তিনটাতেই সে 

পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। ছেলের পাঁতের 



জ্ঞান হওয়ার পর মেয়ের অনাদবের পরিচয়। ১১ 

মাখা চট্কান ভাঁত তরকারি ছাড়া মেয়ের 
ভাগ্যে ভাল আহার প্রায়ই জোটে ন1। 
ছেলের ছাড়া কাপড়) ছেঁড়া কাপড় ভিন্ন মেয়ের 

ভাগ্যে ভাল কাপড় প্রায়ই ঘটে না। ছেলের 

পাছ-তলায় শোআইতে পাবিলে, ভাল বা 

আলাদ। বিছানায় মেয়েকে শোআইবার ব্যর্স্থা 

প্রায়ই করা হয না। ““মব” গাঁলি ছেলেকে 
দেওয়া! হয় না। কিন্তু “মর” গালি খায় 
মেয়ের অঙ্গ-ভার। ছেলেকে মেয়ে “মর” 

গালি দিলে, মেয়ের কেবল প্রাণ-দণ্ড হইতে 

ধাকী থাকে। মেযষেকে ছেলে “মর” গালি 

দিলে, মেযের তা আশীর্বাদ বলিয়া লইতে হয়। 

ছেলে, মেষেকে মারিলে দোষ নাই। মেয়ে, 

ছেলেকে মারিলে তাব নিস্তার নাই। জ্ঞান 

হওয়ার পর মেয়ের অযত্রের পরিচয় মোটামুটি 
এই । আযত্বে ভাল জিনিশও মন্দ হইয়া যায়। 

যাকে ভাল করিতে হবে, তাঁর যত্ব আগেচাই। 

কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সবই 



১২ মেয়েবা ভাঁল ন! হইলে সংলারেব ছুঃখ কখনও ঘুচিবে ন! 

উপ্টো। যারা ভাল না হইলে সংসার আশ্র- 
মের দুঃখ কখনও ঘুচিবে না-_-দেশের খাটি 
উন্নতি কখনও হইবে না, তাঁদেরই অযত্্র কর! 

আমাদের নিয়ম! ভাবিয়া দেখিলে এর মত 

অবিবেচনার কাজ--এর মত অকাজ আর 

'মাই। মেযেরা ভাল ন! হইলে সংসার আশ্র. 

মের ছুঃখ কখনও ঘুর্চিবে না_-দেশের খাটি 
উন্নতি কখনও হইবে না_এ ধাবণাঁই আমাদের 

নাই। এধারণাই যদি আমাদের ন! থাকে, 

তবে, মা, তোমরা! যে যত্বের জিনিশ, তাই বা 

কেমন করিয়া! জানিব ? তার মত কাজই ব| 

কেমন করিয়া করিব? আমাদের দেশের 

লোকের সে জ্ঞানই নাই। সেজ্ঞান যে 

কখনও হবে, তাবও কোঁনও লক্ষণ দেখিতেছি 

না। তবেজায়গায় জায়গায় মেয়েদের কিছু 

কিছু লেখ! পড়া শিখান হইতেছে বটে। কিন্তু 
মেয়ের সেরকম লেখা পড় শেখায় কোন 

কাজ হইতেছে না-কোন কাজ হইবে বলি- 



আশ্রমেব স্থুখেব জন্তে মেয়েদেব লেখা পভ শিখাই না। ১৩ 

যাও বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, মেয়েরা, 

সে রকম লেখা পড়া শেখায কাজের চেয়ে 
অকাঁজই বেশী হইতেছে । তা হইবেই ত। 
ত[ ত হুইবাবই কথা। সংসাঁৰ আশ্রমের 

স্বখ হইবে--দেশেব খাটি উন্নতি হইবে বলিয়! 
তআমবা মেয়েদের লেখা পড়া শিখাই না। 
সাহেবরা মেষেদেব লেখ! পড়া শিখাঁন-_আমর! 

শিখাই না। লাহেবেবা এ জানিতে পারিলে 
আমাদের ঘ্রণা করিবেন বলিয়াই আমর! মেষে- 
দের লেখা পড়া শিখাই ! মেয়েদের লেখ! 
পড়া না শিংাইলে ফ্ধঙেবর! ঘ্বণ। করিবেন-__ 
মাহেববা অনভ্য বলিবেন। এই অসভ্য অপ- 

বাদ ঘুচাইবার জন্যে ষাঁবা মেষেদের লেখা 

পড়া শিখান, স্থখের চেয়ে সংসার আশ্রমের 

ছুঃখই তাদের বেশী। তাদের ছুঃখের পরিচয় 

এক কথায দ্িতেছি। 

স্ত্রী লেখ! পড়! শিথিয্লাছেন; বাড়ীতে দাস 
দামী খাটে; রীধুনি বামণে রীধে; স্বামী 

চা 



১৪ ও বকম লেখা পড়া শিখানর ফুল। 

আঁফিশে কাজ করেন; রোঁজ বেল দশটার 
মধ্যে খাওঅ। দাওআ করিষা! আফিশে যান। 

এক দিন সকাল বেল! চাকর আনিয়া বলিল, 

বাবু মহাশয়, আজ্ বুঝি আপনার আঁফিশ 

কামাই হয়, বামণ ঠাকুরেব ভব হইয়াছে। বাবু 

আস্তে আস্তে জিজ্ঞানা৷ করিলেন, তোমার মা 
কি কবিতেছেন ? চাকব বলিল তিনি উপরের 

ঘবে কেদেরাষ বসিয়! কার্পেট খুনিতেছেন । 
বি তাঁকে বামণ ঠাকুরের অস্থখের কথা বলি- 

যাছে; তাতে তিনি কোনও কথ। কন নাই। 

তবে আমার আফিশের কাপড় চোপড় শীস্তর 

আন্; আফিশে গিযা জল টল খাব এখন। 

এই বলিয়া কাপড় চোপড় পবিয়। বাবু আফিশে 

চলিয়! গেলেন । ঝি, চীকর, ছু জনেই ক্রীব 

কাছে গিয়া বলিল--বাবু আজ্ না খাইযাই 
আফিশে গেলেন। তা যান; তাতে আমি 

রাই না; আমাৰ এত স্থখে কাজ নাই; আমি 

রধিয়! ভাত দিতে পারিৰ না; ছুখান গহন! 



ও বকম লেখ পড়া শিখানব ফল। ১৫ 

দিতেন,তা ন1 হয় ন1! দিবেন__কার্পেট বুনিতে 

বুনিতে এই রকম ঘজ্ ঘজ্ করিযা বকিতে 

লাগিলেন। ঝি, চাকব অবাক হইয়া চলিয়! 
গেল4 স্বামীকে যে স্ত্রী রাধিষা ভাত দিতে 
অপমান মনে কবেন, ব্যামে। গীডা হইলে 
স্বামীর সেবা শুক্রষা সে স্ত্রীর কাছে যে এক- 
বারে সম্ভবই নয়, ত। কি, মা, আব বলিতে হবে? 
স্বামীর সঙ্গে ধাব এমন ব্যবহাব, শ্বশুর শাশুড়ির 

বা আর আব গুরুজনের মান সম্ভ্রম তাঁর কাছে 

কত দূর থাকে বাথাকিতে পারে, তা ত 

বুঝিতেই পারিতেছ। অসভ্য অপবাদ ঘুচা- 

ইবার জন্যে মেয়েদেব যে রকম লেখা গড়া 

শিখান হয়, সে রকম লেখ! পড় শিখানর ফল 

এই | অসভ্য অপবাদ ঘুচাইতে গিয়া! সংসার 

আশ্রমের সুখে ঘদ্দি এই বকম করিয়া জলা- 

গলি দিতে হয, তবে সে সভ্য নাম কিনিবার 

দরকাঁর কি? 

স্বামীর সঙ্গে যিনি এমন ব্যবহার করিলেন 



১৬ নীতি শিখানর ফল কত ভিন্ন? 

মা বাপের কাছে ছেলে বেল! থেকে দস্তর মত 

নীতি শিক্ষা পাইলে, তিনিই আবার দেবীর মত 
ব্যবহার করিতেন। বেল! হুইল, এখনও 

রাধা চড়িল না, বাণ ঠাকুরের ভ্বর হইন্মাছে, 

আজ্ বুঝি বাবুব আফিশ কামাই হয়। বি 

আসিয়া এই কথা৷ বলিলে, তিনিই উত্তর 
করিতেন, দে কিবি। আমি থাকিতে সে 

ভাবনা কেন ? আমার বাচিয়] থাক! তবে কি 

জন্যে ? দাস, দাসী, বামণে তার সকল কাজই 
করে। তাদেরই জন্যে স্বামীব সেবায় শরীর 

খাটান আমার ভাগ্যে ঘটে না। স্বামীর 

সেবায় যদি শরীর খাটাইতে ন1 পারিলাঁম, 

তবে আমার এমন শরীরে কাজ কি? আজ, 

আমার স্বপ্রভাত- আজ. আমার পরম 

সৌভাগ্য যে, স্বামীর সেবায় শরীর খাটাইবার 

অবকাশ পাইলাম! রাধিয়৷ ভাত দিব, 

পরিবেশন করিব, কাছে বসিয়া খাওয়াইব-- 

এর বাড়। ভাগ্য আমার আর কি হইতে 



উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তেব বল ঢেব বেশী । ১৭ 

পাঁরে % এখন, মা, একবাব তুলনা কবিযা 

দেখ, স্ত্রীর মুখে কোন্ কথাটা শোভা পাষ' 

তাতেই বলি, নীতি-শিক্ষাব গুণে মেয়ে মানুষ " 

দেবীর প্রকৃতি পান । আবার সেই নীতি- 

শিক্ষার অভাবে মেযে মানুষ পেত্নীব 
(প্রেতনীর) চেয়েও অধম হুয়। কিন্তু সে নীতি- 

শিক্ষা মেষেব সহজে হয না। এ কথা এব, 

আগেই বলিছি। খুব শিশু বেল! থেকে 

অর্থাৎ কথা ফুটিতেই-_জ্ঞান হইতেই মেয়েকে 
পাখী পড়ানব মত মা বাপে যদি নীতি শ্রিখা- 

ইতে আরম্ভ করেন, তবেই মেয়ের যথার্থ 
নীতি-শিক্ষা হইতে পারে: খালি নীতি 

শিখাইলেই হবে না। মা বাপের আচার 
ব্যবহারে মেয়ে যেন সে নীতি পরিচয পায়। 

উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তের বল ঢের বেশী। 
মা, কখনও মিছে কথা বলিও ন1--বাপ মায়ের 

এই নীতি কথ! মেয়ে শিখিয়! রাখিল। কিছু 
দিন পরে মেয়ে জানিতে পারিল, বাঁপ ম! ছু 



-্ সঙ্গ “দানব নীতি শিক্দাব ফল নষ্ট কবে! 

জনেই মিছে কথা বলেন। তখন কি, সে 

নীতি কথার উপর মেযেব ভক্তি থাকে, না 

থাকিতে পারে? সে নীতি কথা মেষে আব 

মানে না। মা বাপে যে বকম আচাব 

ব্যবহার দেখে, মেয়ে ঠিক্ সেই বকম হআাচাব 

ব্যরহা'র শিখে । শিশুবা যা দেখে তাই 

শিখে-নিয়মই এই | তাতেই বলি, নীতি 

শিখানও চাই-_নিজের আচাঁব ব্যবহাবে সে 
নীতির পরিচযও দেওয়া চাঁই। নীতি 

শিখাইয়া, নিজের আচাঁব ব্যবহাবে সে 
নীতির পরিচব দিযা-_খালি এ কব্যা€ 

নিশ্চিন্ত থাকা হবে না। মেষের সঙ্গদোষ 

না ঘটে, নীতি শিখানর সঙ্গে সঙ্গে সেটী- 

বও দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। নৈলে, 
নীতি শিখানর কোনও ফলই ফলিবে না। 

মা বাপে মেয়েকে ঘত্ব করিযা নীতি শিখান। 

কিস্ত ঝগড়া কব, খারাপ কথ। বলা, গালি 

দেওযা, হিংসা করা) মিছে কথা! বল! চুরি 



কুসঙ্গেব বিমন দোষ) সুসলক্ষল 7তমনি পণ । ৯৯ 

কবা, ফাঁকি যেওযা--খেলিবাব সঙ্গিদেব 

কাঁছে এই সব কুশিক্ষা_-এই সব মন্দ অভ্যান 

মেঘেব বোজই হয। এতে মা বাপে নীতি 

শ্রিখানয যা কবে বা কবিতে পাবে, তা ত 

বুঝিতেই পাবিতেছ। তাতেই বলি, মেষেব 

সঙ্গ-দোব যাতে না হইতে পাবে) মা বা 

বিধি মতে যেন তাব উপাধ কবেন। নৈলে, 

তাদের সব যন্ত্র সব চেষ্টা বিফল হকে। 

কুসঙ্গেব যেমন দোষ, স্রসঙ্গের তেমনি গুণ 

সঙ্গ-দোষে মানুষ প্রেতেব চেয়ে অধম হয। 

আবাব সঙ্গ-গুণে মানুষ দেবতাৰ মত হন। 

তাতেই লোকে বলিষা থাকে--যদি না পাবি 

পো, তবে সভাষ নিষে গিয়ে থো। কথায 

কথায আমবা এ কথ। বলিষা থাকি । এ 

কথাটার অর্থ কি? ছেলেকে গুণ জ্ঞান 

শিখান যদি তোমার না ঘটিযা উঠে, তবে 

তাকে ভদ্র সমাজে-ভদ্র লোকের কাছে 

বাখিযা দেও; তা হইলে তাবও আচার 



৯০ সঙ্গ-গুাণব ও সঙ্গ-দোষেব ফলাফলের গল্প। 

ব্যবহার ভদ্র লোকেব মত হইবে। ভদ্র 

লোকের বাড়ী চাঁকব থাকিলে চাষারও 

আচার ব্যবহার রীতি নীতি কথ! বার্তা ভদ্রের 

মত হুয। তবেই দেখ, স্মঙ্গেব গুণ কত। 

তাতেই বলি, নীতি শিক্ষার যেমন দবকার, 

সুমঞঙ্জেরও তেমনি দরকাব। ভদ্র বংশ, ভদ্র 

সস্তান, দস্তব মত লেখা পড। শিখিযাছেন , 

কিন্তু সঙ্গ-দোষে তিনি ভদ্র হইতে পাবেন নাই 

-এ পদিচয আজ. কাল. যেখানে সেখানে 

পাঁওয়! যায । সঙ্গ-গুণেব আব সঙ্গ-দোঁষেব 

ফলাফলের একটা শ্ন্দব গল্প আছে। সে 

গল্পটা তোমাকে বলি, শুন। 

একটা গাছে টেঘা পাখীর ছুটা ছ' হয়। এক 

পাখী-মাব1 সেই ছ! ছুটা লইয! গিয়া একটা ছা 

এক চামাবের (মুচিব) কাছে বিক্রি করে; আর 

একটা ছা এক খধিকে (যুনিকে)দেষ। চামারের 

পাখী চামারের 'আচাব ব্যবহার রীতি নীতি 

শিথিতে লাগিল । খধষির পাখী ধষির আচাব 



সঙ্গ-গুণেব ও সঙ্গ-দোষেব ফলাফলের গল্প । ২১ 

ব্যবহার বীতি নীতি শিখিতে লাগিল। এক 

দিন ছুপর বেল! ভারি রৌদ্রেব সময় এক 

পথিক পথশ্রান্ত হইযা চামাবের বাড়ীর ঠিক 

কাছেই একটা গাছেব ছায়াষ বিশ্রীম করিতে 
বসিল। চাযারের পাখী পথিককে সেখান 

থেকে উঠাইযা দিবাব জন্য তাকে গালি মন্দ 
দিতে লাগিল। পথিক মেখান থেকে উঠি! 
গিয়া! সেই খধিব আশ্রমে উপস্থিত হইল। 
খষি (মুনি) আশ্রমে ছিলেন না। পথিককে 

আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিযা আস্থন্, 

বঙ্থুন্, বিশ্রাম ককন্ বলিষ খধির পাখী তা 

বিস্তর আদর কবিল। খধষিব পাখীর ভদ্র 

ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইযাঁ পথিক তার সুখ্যাতি 

আর চামারের পাখীর নিন্দা করিতে লাগিল। 

পথিকের মুখে নিজের হৃখ্যাতি আর চামাবের 

পাখীর নিন্দা শুমিয়া খধষির পাখী বলিল, 

মহাশয়, আপনি যে পাখীর সুখ্যাতি করি- 

তেছেন, সেও যে পাখী, আর যে পাখীর নিন্দা 



১২ সঙ্গ-গুণেব ও সঙ্গ-দোষেব ফলাফলেব গল্প । 

করিতেছেন, সেও সেই পাখী । চামাঁরের 

পাথীরও কোন দোষ নাই, আমারও কোনও 

গুণ নাই! চামাবের দোষেই চামারের 

পাখীর দোষ, আব খমিব গুণেই আমার গুণ। 

চামাবের কাছে থাকে বলিষাই মে পাখী 

চায়ারের আচাঁৰ ব্যবহাব দ্ীতি নীতি 

সব শিখিয়াছে। আব আমি খযব কাছে 

থাকি বলিয়াই খধির আচার ব্যবহার রীতি 

নীতি,সব শিখিগ্বাছি। আমাব যে সুখ্যাতি 

করিতেছেন, মে শ্খ্যাতি খষিব। আর 

চামারের পাখীর ঘে নিন্দা! করিতেছেন, সে 

নিন্দা চাষাবের | 

পাঠশালে, স্কুলে, কলেজে, মেয়ে ছেলে 

প্ড়া শুন! কবিতেছে বলিয়াই যেন ম! বাপে 

নিশ্চিন্ত না থাকেন | খধিব পাখীর কথ! যেন 

তাঁদেব মনে থাকে | ছেলে মেয়ের সঙ্গ-দোষে 

অনেক মা বাঁপকে চির দিনের জন্যে সংসার 

আশ্রমের সুখে জলাঞ্রলি দিতে হইযাছে। 



শ্শুদেব মন্দ শিক্ষা জন্তে ম! সব চেয়ে বেশী দায়ী। ২৩ 

তাতেই বাঁবে বারে বলিতেছি, ছেলে মেয়ে- 

দেব খালি নীতি শিখাইয়া মা! বাপে যেন 
কখনও নিশ্চিন্ত না থাকেন। নিশ্চিন্ত 

থুকিলেই ঠকবেন। মেয়ের শিক্ষা মায়েরই 

কাছে বেশী হয । ধবিতে গেলে, ছেলে মেয়ে 

দুয়েরই শিক্ষা মাঁষেবই, কাছে বেশী হয়। 
কেন না, শিখিবাঁর যে সময, শিশুরা সে সমফ 

মাযেবই কাছে থাকে । শিখিবার সময়ই 

শিশু বেলা । শিশু বেল! যে শিক্ষা হয়_-যে 

অভ্যান হধ, সে শিক্ষা, সে অভ্যাস কখনও 

ঘুচাইতে পাবা যায না। এ কথা এব আগেই 

বলিছি। তবেই দেখ, ছেলে মেয়ের মন্দ 

শিক্ষাব জন্যে, মন্দ অভ্যালের জন্যে মায়ের 

মত দাধী আর কেউই না। ছেলে মেঘের 

মন্দ শিক্ষাৰ জন্যে, মন্দ অভ্যাসের জন্যে মা 

সব চেয়ে বেশী দাধী--এ যদি স্থির হইল, 

তবে ঘরে ঘরে শিশু বেল! থেকে মেষেব 

দস্তর মত নীতি শিক্ষা হওয়া যে নিতান্ত 



২৪  বাঁপের বাঁড়ীব ঝিব নীতি-শিক্ষা কখন্ সম্ভব? 

আবশ্যক, তাকি আর বলিতে হবে? মেষে 

প্রথমে বাপের বাড়ীর ঝি থাকেন, তার পর 

শ্বশুর বাড়ীর বৌ হন, তাৰ পব মা হন। 
বাপের বাড়ীব ঝি নীতি-শিক্ষা ন! পাইয়। 

শ্বশুর বাড়ী গেলে,তিনি ভাল বৌ-ই বা কেমন 

করিয়! হইবেন-_-ভাঁল মাই বা কেমন করিয়া 

হইবেন ? 

_ আমাদেব সমাজের উপস্থিত যে নিয়ম 

আছে, তাতে বাপের বাড়ীর বির নীতি শিক্ষা 

সম্ভব নস্স বলিলেই হয। মেনিযম আরকি? 

বিয়েতে কন্যা-কর্তার কাছে বেশী কবিয়] 

টাকা কড়ি- গহনা পত্র লওয়ারই দিকে বর- 

কর্তার দৃষ্টি । কেবল টাক1 কড়ি গহনা পাত্রেরই 
দিকে বর-কর্তার দৃষ্টি থাকিতে বাপের বাড়ীর 
ঝির নীতি-শিক্ষা সম্ভব নয় । সম্ভব নয় কেন, 

ত বলি। এর আগেই বলিছি, আদরের 

জিনিশ ন1 হইলে তার উন্নতির জন্যে চেষ্টা 

হয় না। এ দেশে মেয়ের আদরও নাই-- 



বিয়েতে টাঁকা খরচ মেয়ের অনাদরের কাঁবণ। ২৫ 

মেয়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টাও নাই। মেয়ের 
আদর দুরে থাক; ভদ্রে লোকের ঘরে মেয়ে 

হুইলে ম! বাপের মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়! 
যায়। মা বাপের এ রকম ভাবনার কাঁবণ 
আর কি? মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ। 

উপ্রে! উপ্রি ছুই মেয়ে হইলে পোআতিকে 
গর্জন! দিতে কেউ ছাড়ে না। পোবআতির এ 
রকম গঞ্জনাব কাৰণ আর কি? মেয়ের 

বিয়েতে টাকা খরচ | আমি জানি, একটা 

পোআতির উপ্রো! উপ্রি চারি মেয়ে হয? 
পাঁচ বারের বাঁর গর্ভ হইলে মে বলে, এ বারে 

যদ্ধি মেয়ে হয়, তবে আমি আঁতুড় ঘরেই গলায় 
দড়ি দিব। মেয়ে পুরুষের গঞ্জনা এবারে 

আমি আর সইতে পারিব ন। পোআতির 
মনের এ রকম কষ্টের কারণ আর কি? 
মেয়ের বিয়েতে টাক খরচ । মেয়ের বিয়েতে 
বদি টাকা খরচ না হইত, তবে মেয়ে হইলে 

মা ৰাপে এভ ডরাইতেনও না, মেয়ের এত 
৩ 



"এ বাঁপেৰ বাড়ী মেষেব নীতি-শিক্ষা না হওয়াব কারণ। 

অনাদরও হইত না। আজ. খাই আমার এমন 
নাই; কিন্ত ছশটাকার কমে মেয়ে বিয়ে 

ছ্রিতে পারিব না। এ টাকা আমি পাই 

কোথাষ? একটা মেয়ে হইলেও বা যা হোক্, 
ভিক্ষা! দিখ্খা করিষ| আনিয়া কোনও রকমে 

উদ্ধাব হইতে পারিতাম। এ অবস্থায় বাপের 

বাড়ী মেয়ের আদব যত হয বা হইতে পারে-_- 

মেষেব নীতি-শিক্ষা যত হয় বা হইতে পারে, 

তা ত বুঝাই যাইতেছে । মেয়ে মা বাপের 

কিকাজে লাগেন? খাইয। পরিয়া মানুষ 

হইযা পবেব ঘরে যান! শুছু এতেই মেযেৰ 

ঘত্র নাহুইবাব কথা। তার উপর মেয়ের 
বিয়েতে অত টাকা খবচ ! এতে ম! বাপে 

মেষে না হওয়ীব প্রার্থনা করিবেন, আশ্চর্য্য 

কি? তাতেই বলি, আমাদের সমাজের উপ- 

স্থিত যে নিষম আছে, তার একটু এ দিক ও 
দিক্ করিলে ছেশেব যাঁব পর নাই হিত হয়। 

এব আগেই বলিছি, হীরের আংটি, ঘড়ি, 



পাত্রীণ্দব নীতি শিক্ষাব পসিচষ লওষাব ফল। ২৭ 

ঘড়ির চেইন, রূপব দান সামগ্রী, নগত হাঁজাঁব 

ছু হাজার টাকা লইয1! এ সংসারের শ্খে 

আমাকে একবাঁবে জলাঞ্জলি দিতে হইবে-- 

এ জানিতে পাবিলে পাত্র মিছে জিনিশেব 

লোভে আসল বস্ত হাবাইতে কখনও বাজি 

হইতেন না। বব-কর্তীই কি মিছে জিনিশেব 

লোভে আসল বস্ত হাবাইতে গ্রস্তত ? কখনই 

না। তাতেই বলি, কন্যা কর্তাদের কাচ 
কেবল টাক কড়িই লগুয়াব বন্দোবস্ত না 

করিয়া, বর-কর্তার! সেই সঙ্গে পাত্রীদের নীতি- 

শিক্ষার পরিচষ লওযাঁর ব্যবস্থা! যদ্দি করেন, 

তবে যথার্থই সংসাঁব আশ্রমের সুখের সেতু 

(সাঁকো) বাঁধা হয, সমাজের উন্নতির পাকা 

ভিত গাঁথা হয, দেশের শ্রীরৃদ্ধির গোডা পল্তন 

কব! হয। এর আগেই বলিছি, দেখিতে 

ভাঁল হইলেই পাত্রী ভাল হয না । যে শিক্ষার 

ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেয়ে মানুষের কাছে 

দেবীব আদর পাঁন, মা বাপের কাছে যদি 



২৮ পাত্রীব শিক্ষার পরিচয় লইবাঁব উপায়। 

সেই শিক্ষী হুইয়! থাকে, তবেই পাত্রীকে 
ভাল পাত্রী বলযায়। পাত্রীব সে শিক্ষার 

পরিচয় লইবার উপায় কি? উপায় আছে-_ 
বেশ উপাই আছে। 
€ ১। স্থামি-ভক্তি আর স্বামীর শুশ্রোষ! সম্বন্ধে 

তুমি মা বাপের কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছ, 
বৈ পড়িয়। যা শািখয়াছ, পরিষ্কার কাগজে, 

ভাল কালিতে, স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়! 

দেও। 

২। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কি রকম ব্যবহার 

করিলে তার। সন্তষ্ট থাকেন ? কেমন করিয়া 
তাদের সেব! শুশ্রষা কবিতে হয় £ 

৩। শ্বশুর শাশুড়ি ছাড় আর আর গুরুজন- 

দেব কেমন করিয়া সন্ভষ্ট বাখিবে ? 
৪ । স্বামীর ছোট ভাই ভগিনীদের সঙ্গে 

কি রকম ব্যবহার করিবে £ 

৫। শ্বশুর-বাড়ীর চাঁকর চাঁকরাণীদের সঙ্গে 

কি রকম ব্যবহার করিবে ? 



গাঁরীব পিক্ষাৰ পৰিচয় লইবাব উপাষ। ২৯ 

৬। গ্রতিবাঁসিনীদেব সঙ্গে কি রকম ব্যব- 

হাঁর করিবে £ 

৭। তুমি যদি কোনও অন্যায় কাজ কর, 

আর সেই অন্যায় কাজের জন্যে তোমার 

এস্খর, শাশুড়ী, কি স্বামী, কি আর কোনও 

গুকজন, কি অপর কেউ তোমাকে বকেন, 

তবে তাদের সঙ্গে তখন ভূমি কি রকম বি 

করিবে ? 
৮| তুমি যদি কোনও ক্ষতি লোক্শান 

কর, আব তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, কি স্বামী 

তা জানিতে ন! পাঁবেন, তবে তুমি কি করিবে? 
৯। অপরেব কাছে তোমার অন্যাষ কাজেব 

গবিচয পাইযা তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, কি 

স্বামী সেই অন্যায় কাঁজের কথ! তোমাকে 

জিজ্ঞাস! করিলে তুমি কি উত্তর দিবে ? 
১৭। পবেব বৌ ঝিব ভাল কাপড় চোপড়, 

গহনা পত্র দেখিয। হিংসা করার বিশেষ দোষ 

কি? পে হিস! বা দোষ নিবারণের উপায় কি? 



৩৯ পাত্রীব শিক্ষাৰ পবিচয লওষাব ফল 

১১। শ্বশুর-বাঁড়ী গিয়া ভোর থেকে বাত্রি 

দরশট] পর্যযত্ত গৃহস্থালি কাজ কর্ম কখন্ টি 

কবিবে, এক এক করিয়! লেখ। 

পাত্রীকে এই সব প্রশ্মের উত্তব লিখিতে 

দিলে, তার সে শিক্ষার পরিচষ বেশই পাঁওধ! 

যায়। সে শিক্ষার পবি্চিষ যে পাত্রীব ন 

পাইবেন, বর-কর্তা "যদি সে পাত্রী পছন্দ ন! 

করেন, তবে বাপের বাড়ীব ঝিব নীত-শিক্ষা 

জন্যে সমাজের আ'র কিছুই কবিতে হইবে ন; 

ভাল বৌ, ভাল মা পাইবাবও জন্যে আব 

কিছুই কবিতে হইবে না। এ ছাডা, এতে 
সমাজের আর একটা প্রকাণ্ড উপকাব হবে। 

সে উপকার আর কি? দস্তর মত নীতি শিক্ষা 

না হইলে মেষের "বিয়ে হবে না, জান! 

থাকিলে, নিতান্ত অঙ্গ বয়মে মেযেব বিষে 

দিবার জন্যে মা বাপে ব্যস্ত হইতে পারিবেন 
নাব্যন্ত হইবার যো থাকিলে ত ব্যস্ত হই- 

বেন। তবেই দেখ, এক লাঠিতে পাত সাঁপ 



আস বগন্স ছেলে ঘেষেব বিয়ে ঘটিতেছে নী কেন? ৩, 

মবিল কি না? টাক? কড়ি লম্বন্ধে আজ. কাল, 
বিষেতে যে নিম হইযাঁছে, তাতেও নিতান্ত 

অল্প বযসে ছেলের কি মেয়ের বিয়ে ঘটিযা 
উঠিতেছে না। পাদ্-কর! পাত্রের দব বেশী, 

বর ষট। পাস্, তার দর তত বেশী বলিযা 

ছেলে এক আধটা পাস্ না কৰিলে মা বাপে 

তার বিষে দেন না_বিঘে দিতে ,চান না। 

এপ্টান্ন, এল্ এবি এ, এম্ এ, এই চারিটা। 
পাস্ কৰিলে ছেলে “ধুতে ঢেব টাক পাবে 
মনে বরিয। অনেক জাঘগাষ ম। বাপে ছেলেব 

এম্ এ পাঁস্ করা পর্য্য - অপেক্ষা কৰবেন, 

আব কন্যা-কর্ভাদেব নিষত ফিরাইতে থাকেন। 

এ দ্রিকে দেখ ছেলেব দর বাড়াইবার দিকে 

ম। বাপের নিয়ত দৃষ্টি থাকাষ নিতান্ত অল্প 
ব্যসে ছেলের বিয়ে কাজেই ঘটে না। ও 

দিকে দেখ, মেষের বিষেব টাকা সংগ্রহ 

করিযা উঠিতে পারেন ন। বলিয়া নিতান্ত অল্প 

বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয। ম। বাপের ঘটিযাই 



৩৯ মেষেব বিষেতে টাকা খবচেৰ ভষ মা বাঁপেধ থাকব ভাল নয়। 

উঠে না। ছেলের দর বাড়াইবার দিকে ম! 

বাপের দৃষ্টি থাকায় হানি নাই_বরং ই্উই 
আছে-_কেন না, ছেলের গুণ জ্ঞান শিক্ষা হয 

আর নিতান্ত অল্প বয়সে বিষে ঘটে না। কিন্তু 

মেয়ের বিয়ের টাকা সহজে সংগ্রহ করিসা 

উঠিতে না পাবার ভষ মা! বাপের থাকা ভাল 

নয়। তাতে সমাশ্জর অনিষ্ট বৈ ইউ নাই। 

কেন না, তাতে মেষের অনাদর বাড়ে বৈ 

কমে না। যেখানে মেয়ের অনাদর, স্খোনে 

মেয়ের নীতি-শিক্ষ! বা গুণ জ্ঞান শিক্ষা সম্তভবই 

না। এ কথ! এর আগে অনেক বার বলিছি । 

তাতেই বলি, যে শিক্ষার ফলে মেয়ে মানুষ 

অন্য মেয়ে মানুষের কাছে দেবীর আদর 

পান, বর কর্তার] সে শিক্ষার পরিচঘ পাওষ! 

পাত্রী পছন্দের যদি একটা শর্ত করেন, তবে 

স্ত্রীর অশিক্ষার দকণ স্বামীর স্খের সণসাঁব 

ছুঃখের নাগর হইবার ভয আর থাঁকিবে ন!। 
অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, পাত্রীব নীতি- 



স্থুশিক্ষিত পাত্রের কাছে পাত্রীব নীতি-শিক্ষা হয় না কেন? ৩৩ 

শিক্ষার পরিচয় পাইবার জন্যে বর-কর্তাদের 

অত পেড়াগীড়ি বা অত জেদ করিবার দরকার 

নাই। স্থশিক্ষিত পাত্রের হাতে পড়িলে 

পাত্রীর নীতি-শিক্ষ/ হইতে কি বাকী থাকে ? 

আমি বলি খুব থাকে । মেয়ে যখন শ্বশুরের 
ঘর করিতে যায়, তখন প্রা পেকে ঢুকেই 
যায়। তখন তাঁর নীতি-শিক্ষার সময় থাকে 

না বলিলেই হয়! শিশু বেলা যে অভ্যঃস 
হয়, যে শিক্ষ! হয়, সে অভ্যাস--সে শিক্ষ! 

কখনও ঘুচে না_কখনও ঘুচাইতে পার! যায় 

না। এ কথ! এর আগে অনেক বার বলিছি। 

ছেলের চেয়ে মেয়ে সহজেই পাকা। পাঁচ 
বছরের মেয়ের যে রকম পাঁকামি, কথা বার্তার 

যে রকম বাধুনি, কথার মারি পেঁচ--কথাব 

ফের ফার মে যেন বুঝে, তাতে আট বছরের 

ছেলে তার কাছে দীড়াইতে পারে না। 
লোকে বলে, আবালে না নোআলে বাঁশ, 

পাকলে করে ট্যাশ্ ট্যাশ্। তাতেই বলি, 



৩৪  স্বশুব-বাঁড়ীতে পাঁকী মেষেব শীতি শিক্ষণ হয না। 

মা, শ্বশুব-বাঁড়ীতে পাঁকা মেষের নীতি-শিক্ষা 

হয় না-_হইতে পাবে না। মিছে কথ! বল, 

চুবি কবা, ফাকি দেওযা, চুরি কবিয়া খাওয়া, 

গালি দেওয়], নিন্দা করা,হিংসা করা-_বাপেব 

বাড়ীতে মেষের এ সব মন্দ অভ্যাস হইলে, 
শ্বশুর-বাঁডী গিযা তাঁব সে সব মন্দ অভ্যাস কি 

ঘুচে, না কেউ ঘুচাইতে পাবে £ কখনই না । 
মনে করিলে, ঘত্ব কৰিলে, স্বামী স্ত্রীকে লেখা 

পড়া শিখাইতে পারেন, ছুঁচের কাজ শিখা ইতে 
পাবেন, আর আঁর শিল্প কর্ম শিখাইতে পারেন, 

কিন্তু জ্্ীর বে শিক্ষা হইলে স্বামীব সংসার 

আশ্রমের বথার্থ ভথ হয, সে শিক্ষা তাৰ কাছে 

হয় না_হইতে পাঁবে না-সে শিক্ষা হুইবাব 

সমষ থাকে না। সে শিক্ষার সময উতরে 

গেলে তবে স্ত্রী স্বামীর কাঁছে আসেন । তাতেই 

বলি, এ রকম করিয়া! লিখাইয। নীতি-শিক্ষার 

পরিচয় যে পাত্রীর না পাইবেন, বর-কর্তা যেন 
সে পাত্রী পছন্দ না করেন--পাত্র ষেন তাঁকে 



নীতি ও লেখা পড়া শেখাধ মেয়েদের মলোযোগ যাতে হয়। 5৫ 

সে পাত্রী পছন্দ করিতে না৷ দেন। বাপ, খুড়ো, 

জ্যেঠ।, পাত্রী পছন্দ করিযা আসিলে, পাত্র 
তার উপব কোনও কথা বলিতে পাবেন না 

কোনও কথা বলিবার তাঁব যো নাই--এ কথ 
খুব সত্য । কিন্তু আমি বলি, মন্দ স্্রীব অন্ু- 

রোধে পড়িয়া! শেষে ভাই, বাপ, খুড়ো!, জ্যেঠাৰ 
সঙ্গে ছন্দ মারি করার চেষে, পদে পদে গহিত 

কর্ম কবার চেষে, জ্ঞাতি কুটুন্ব আত্বীষ স্বজনের 
নিন্দ। কুড়ানব চেষে, চির জীবনের মত আপনাঁব 

স্থখে জলাঞ্জলি দেওয়ার চেষে, প্রথমে লামান্য 

চক্ষু-লজ্জা ঘুচাইযা বাপ, খুড়ো, জ্যেঠাকে 

মনেব কথা খুলিষা বল! লক্ষ গুণে ভাল। 

ধাব। সম্বন্ধ করিতে আপগিবেন, তাদের 

কাছে লিখি নীতি শিক্ষার পরিচয় দিতে ন! 

পারিলে বিষে হবে না--এট। বড় শক্ত কথা । 

খালি এতেই, খালি এই ব্যবস্থাতেই, নীতি 

শেখাঁষ আর লেখা গড়া শেখাষ মেযেদেব 

বিশেষ মনোযোগ হইবার কথা । এ ব্যবস্থায়, 



৩৬ গু জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যার পবিচয় ন1 লইয়া পাত্রী পছন্দেব দৌধ 

মেয়েদের দস্ত্রর মত নীতি না শিখাইয়া, দস্তর 

মত লেখা পড়া না৷ শিখাইয়া মা বাপেও 

নিশ্চিস্ত থাকিতে পারেন না। নিশ্শিম্ত 

থাকিবার যো কি? তবেই দেখ, মেয়েদের 

নীতি শিখাইবাৰ এটী কেমন যুক্তি, কেমন 
উপায়! তা ছাড়া, এ রকম পবীক্ষায় পাত্রীর 

গুণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা_-এ সমস্ত জানিতে 

ফিছুই বাকী থাকে না। পাত্রীর গুণ জ্ঞান 

বুদ্ধি বিদ্যার উপর পাত্রের জীবনের স্থথ 

ছুঃখ নির্ভর করে, এটা আমরণ দেখিয়াও 

দেখি না, মানিয়াও মানি না। তাই, কাণ! 

নয়, থোড়া নয, বোবা নয়, খালি এই তিনটা 

পরিচয় পাইলেই আমর! পাত্রী পছন্দ করিয়! 

আমি! শেষে অবুঝ আধ-বোধ পাত্রী গতাইয়! 

চির-জীবনের মত পাত্রের হৃখ শান্তিতে জলা- 

জলি দিই! এতে আমাদের, আমাদের সমা- 

জের, আমাদের দেশের এমন দুর্দশা না হবে 
কেন! 



খাঁলি লেখ! পড়া শিখিলে পঞ্ডিতেব কথা! প্রেতেব আঁচৰণ হয।৩৭ 

পাঠশালে, স্কুলে, কলেজে নীতি শিখাঁনৰ 
ব্যবস্থ( কোন খাঁনেই নাই। তাতেই, এখন- 
কাঁৰ ছেলে মেষেদেব ধর্ম কর্মে মতি খুবই কম 

দেখা যায়। নীতি-শিক্ষা না হইলে, খালি 

লেখা পড়া শিখিলে চবিত্র ভাল হয না--ধন্ম 

কণ্মে মতি হয না। শিশু বেল। থেকে দস্তব 

মত নীতি-শিক্ষা না হইলে স্বভাব চরিত্র ভাল 
হইতে পাঁবে না । ছেলে মেয়ের নীতি-শিক্ষা'ৰ 
দিকে মা বাপেবও মনোযোগ নাই, স্কুল কলে- 
জেব কর্তাদেরও দৃষ্টি নাই। তাঁদের কেবল 
লেখা পড় শিখানরই দিকে দৃষ্টি। ছেলে 
মেয়েদের খালি লেখা পড় শিখাইযা আমাদের 

কি লাভ হুইযাঁছে ? লাভ মন্দ হয নাই। 

পণ্ডিতেব কথা, প্রেতের আচরণ--ঘবে ঘবে 

এই পরিচয পাওয়াই আমাদের লাভ! এই 

মাত্র বলিলাম, নীতি-শিক্ষ। না হইলে-_খালি 

লেখা পড়া শিখিলে চরিত্র ভাল হয় নার 

কন্দে মতি হয় না । ধর্ম কর্ম কাকে বলে? 
৪ 



৩৮. ধর্ম কর্ম কাকে বলে--কর্তবা কর্ম কবাব নাম ধর্ম । 

সন্ধ্যা” আহক, পুজা, অর্চা, কেবল একেই 
ধর্ম কন্ম বলে, তানয। কর্তব্য কর্মী করাব 
নাম ধর্ম । মা বাঁপকে ভক্তি শ্রদ্ধা কবা, 

তাদের বাধ্য হ৪যা, তাঁদের সেবা শুত্ষা করা, 

তাদেব কষ্ট নিবাবণ কনা, তাদের ছুঃখ দুব 
করা, তাঁদের অভাব ঘুচাইধা দে ওযা_-এ সবই 

ঘন্ কণ্ম।' ছেলে মেয়েকে নীতি শিখান-- 
ছেলে মেধেকে লেখা পড়া শিখান_-এ সবও 
ধন্ম কম্ম। ঘেকাজে পবেব হিত হয, সমা- 

জের হিত হয--দেশেব ভিত হয, সেই কাজ- 

কেই ধন্ম কন্ম বলে । সমাজেব হিতের দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়া যে কাজ কবিবে, তাতেই ধন্ম 

হবে। অকাঁজ আব, অধর্ম এক কথা। যে 

কাজে পবেব অনিষ্ট হয-_সমাজের অনিষ্ট হয 

_দেশের অনিষ্ট হয়, সেই কাজকেই অকাজ 

বলে। সেই অকাজ করার নাম অধশ্ম। 

ঘবে ঘরে মেয়েদের শিশু বেল! থেকে 

দস্তব মত নীতি-শিক্ষা ন। হইলে সংসার আশ্র" 



মেয়েদব নীতি-শিক্ষাব উপাযেব কথ বলাঁন পঁবিচয। ৩৯ 

মেব সুখ শান্তি কখনও হইবে না, সমাজেব 

শ্রীবৃদ্ধি কখনও হইবে না, দেশেব খাটি উন্নতি 

কখনও হুইবে না_-তোমাকে নীতি শিখাইতে 

বসিয়া বোজই এই কথা বলিতাম বলিযা, তুমি 

আমাঁকেকিভ্ঞানা কবিতে, ঘবে ঘবে মেয়েদের 

শিশু বেল! থেকে দণ্ভু? ফ্ত নীতি-শিক্ষা হয, 

এমন উপায় আছ কিনা? উপাষ আছে, 

ভাঁল উপাই আছে, মে উপায়েব কথ! ঞজব 

পর বলিব--এই উনব দিযা তোমাকে তখন 

ক্ষান্ত কবিতাম। এত দিনের পব»ঁ আজ 

তৌঁমাঁকে সেই উপাঁধের কথ! বলিলাম । খালি 

সেই উপাষটাব কথা ন1 বলিয়া, তাব সঙ্গে 
আরও ঢেব কথা বলিলাম। আরও যেটঢের 

কথ! বলিলাম--তাও যে দে কথা নয-- 

নীতি-কথ।। নীতি শিখানর গুণ, নীতি না 

শিখানর দোষ, হুসঙ্গেব গুণ, কুসঙ্গের দোষ, 

কেবল এই সব কথাই বলিলাম । তোমাকে 

যন্দ নীতি না শিখাইতাম, তোমার ষদি নীতি- 



৪০ শিখিবাব যে সময়, শিশুব] সে সময় মায়েখই কাছে থাকে। 

শিক্ষা না হইত, তবে এসব কথা শুনিয! 

তোমার আহ্লাদ হইত না। তাতেই বলি, 

নীতি-শিক্ষার কি গুণ। যথার্থ নীতি-শিক্ষা 

হইলে, নীতি-কথ! ছাডা আর কোনও কথ! 
ভাঁল লাগে না; নীতি-কথা ছাড়া আর কোনও 

কথ। শুনিয়া স্থখ হয না। এই জন্যে, মেয়ে- 

দের নীত্তি-শিক্ষাৰ এত দবকাব' মেয়েদের 

নীতি-শিক্ষা হইলে, তারাই যখন আবার ছেলে 
মেয়েব মা হন, তখন তার। আঁপনাব আপনার 

ছেলে মেষেকে নীতি না শিখাইযা কখনই 
থাকিতে পারেন না। এর আগেই বলিছি, 

ছেলে মেয়ে ছুষেরই শিক্ষা মায়েবই কাছে 
বেশী হয়। কেন না, শিখিবাব যে সমষ, 
শিশুর সে সমধ মায়েরই কাছে থাকে। 
তাতেই বলি, মা, মেয়েদের নীতি-শিক্ষার 

বড় দরকার ! 



€ ৪৯ ) 

দ্বিতীয় দর্ণ। 

মা, তোমাকে লইয়! যাইবার জন্যে 
তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে লোক আসিষাছে। 
কথা ফুটিতেই-জ্ঞান হইতেই পাঁখী-পড়ানর 
মত করিয়া তোমাকে যে নীতি শিখাইয়াছি, 
এ গায়ের-এ দিকের সকলেই 'তোমায সে 
নীতি-শিক্ষার পরিচয় পাইয়াছে। তুমি কখন 

মিছে কথ! বল না) কখনও পরের জিনিশ 
লও না) কখনও কারো চড়া! কথ বল ন1; 

কখনও কাবে। গালি দেও না, কখনও কারে! 

সঙ্গে ঝগ্ড়া কর না; কখনও কারে! নিন্দ1 কব 

না; কখনও কারো হিংসা কর না; কখনও 

কারে! ক্ষতি কর ন1; কারো মনে কষ্ট হয়, 
এমন কাজ ভুমি কখনও কর না--এ দিকের 
সকলেই তা জানে, এ দ্দিকের সকলেই সে 
পরিচয় পাইয়াছে। এখন তোমার শ্বওুর- 
বাড়ীর সকলে, শ্বশুরের গায়েব সকলে সে 



$২ কোন্ ছিনটী কাজ ছাঁডা স্ত্রীলোকেব আব কাঁক্ত নাই। 

পরিচয় পাঁইলে আমার মনস্কামন। সিদ্ধি হয়, 

তোমাকে এত কষ্ট করিয়া নীতি শিখানর শ্রম 

আমাব সার্থক হয়। শ্বশুর-বাড়ী গিয! কাঁব্ 

সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, কি রকম 

করিয়া! সংসারের কাজ কন্থম করিতে হয; 

সকলকে কি রকম করিরা সন্তষ্ট রাখিতে 

হয-_ তোমাকে অনেক বার তা বিশেষ করিয! 

বলিছি। এখন শ্বশুর-বাঁডী যাবে, ফেখানে 

গিষা নীতি-শিক্ষার পরিচয় তোমাকে কথাষ 

কথায় দিতে হবে) এই জন্যে, সে সব নীতি 

কথ! আর একবাব ভাল করিয় বলি, মন দিষা 

শুন। 

স্বামী পরম গুরু | স্বামীকে ভক্তি কর!) 

স্বামীর সেব1 শুশ্রীষা কব, স্বামীকে সর্ববদা 
সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীলোকের এই তিনটাই কাজ । 

এই তিনটা কাজ ছাড় স্ত্রীলৌকেব আব কাজ 

নাই। এই তিনটা কাজে স্ত্রীলোকেব আব 

আর সকল কাঁজই বুঝার | স্ত্রীলোকের যে 



এ দেশ মেয়েদের নীতি শিখানব পদ্যি (পদ্ধতি) মাই । ৩€ 

কাজে এই তিনটা কাজের একটাবও পরিচয় 

পাওয়া না যায়, সেইটাই তাদের অকাজ। 
বেশ করিয়া ঠাউবে দেখিলে, খতিয়ে দেখিলে, 
মন দিয়! ভাবিয়! দেখিলে, এ কথাটা ঠিক্ কি 

নাঁ, বেশ বুঝিতে পাবিবে। যত ঠাউরে 

দেখিবে, যত খতিষে দেখিবে, যত ভাব্যি? 

দেখিবে, এ কথাটী ঠিক বলিষা ততই তোমার 
মনে হইবে। 

সাক্ষাং দেবতা মনে করিয়া স্বামীকে 

ভক্তি করিবে। 

যে মেয়ে স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়।- 

ছেন, মা বাপের কাছে তারই যথার্থ নীতি- 

শিক্ষা হইয়াছে । এখন, মা, তোমার স্বামি- 

তক্তির পরিচয় পাঁইযা তোমার শ্বশুর-বাড়ীর 

সকলে, সেগাঁষেব সকলে স্বখ্যাতি কবিলে 
তোমাকে নীতি শিখানব শ্রম আম্মার সার্থক 
হয! এ দেশে মেষেদের নীতি শিখানব 



৪3 এ দেশে মেয়েদেব নীতি শিখানব পদ্যি (পদ্ধতি) নাই। 

পদ্যি (পদ্ধতি) নাই। কাজেই, তার! স্বামীকে 
ভক্তি করিতে শিখে না । মেয়ের] স্বামীকে 

যে ভক্তি করিতে শিখে না শ্বশুর বাড়ী গিষ। 

ভূমি তার পরিচয় হাতে হাতে পাঁবে। তুমি 

আমার কাছে যে সব নীতি-কথা শুনিয়াছ, যে 
সব নীতি শিখিয়াছ, সেখানকাঁব বৌ ঝিদেৰ 

আচার ব্যবহার ঠিক তার উল্টো দেখিবে। 

সেখানকার বৌ বিদের আচার ব্যবস্থার 
উপ্টে দেখিয়া, পাঁছে তোমার মন খারাপ হয, 

এই জন্যে তোমাকে আগে থাকিতে বলিষ! 

দিতেছি বে, তোমার শিক্ষায় আর তাঁদেব 

শিক্ষায় ঢের তফাত--আকাশ পাতাঁল তফাত। 

তোমার শিক্ষার সঙ্গে তাদের শিক্ষাৰ 

তুলনাই হয় না। তুমি শিশু বেল! থেকে 

দস্তর মত নীতি শিখিয়াছ। তাঁব! শিশু বেলা 

থেকে কেবল কুনীতিই শিখিয়াছে। কাজেই, 
ভুমি গিয়া তাদের শ্মাচার ব্যবহার সব 

উদ্টো৷ দেখিবে বৈ আর কি? তোমার নীতির 



ভক্তিৰ কথায় আব তক্তিব কাজে ভক্তি পবিচষ। ৪৫ 

প্রিচয় পাইয়া তাঁরা তোমাকে কথাষ কথাষ 

ঠাট্টা করিবে, বিদ্রুপ কবিবে। তাব! মনে 

করিবে, আমর! ঘ1 শিখিয়াছি তাই ঠিক্; আর 

তুমি ঘা শিখিয়াছ, তা ঠিক নয। তুমি 

স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছ; তার। 

স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে শিখিযাঁছে ' 

তারা স্বামীকে যে তুচ্ছ' তাচ্ছিল্য করিতে 
শিখিয়াছে--তারা স্বামীকে যে রকম তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিয়! থাকে, সে পরিচয় তোমাকে 

আগে দিই। সেসব পরিচয় পাইলে তুমি 
শ্বুর-বাড়ী গিয| খুব সাবধান হইতে পারিবে 

-__নিজের স্থশিক্ষাব পবিচয় তাঁদেব কাছে 
সাহস করিয! দিতে পারিবে । 

অমুক, অমুককে ভক্তি করে। ভক্তি করে 

তার প্রমাণ কি? তাঁর প্রমাণ দেষ কে? 

মনের কথ। কেউই জানিতে পারে না। 

ভক্তির কথা শুনিলে, ভক্তির কাঁজ দেখিলে 

ভবে লোকে ভক্তির পরিচয় পায়। আমা- 



৭৩মেখেদেব কথা স্বানি ভক্তিব পবিচষ মোটেই পাঁ ওযা যাঁধ না 

দের এ হতভাগ্য দেশে মেযেদের কথ! 
শুনিয। তীাদেব স্বামি-ভক্তিব পবিচয় মোটেই 

পাওয়া যায় না । ভক্তিব পবিচয পাওয! দৰে 

থাক,তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, গালি মন্দ, নিন্দা_তাদের 

কথায কেবল এই সন পবিচয়ই পাওযা যায়। 

মেয়ে মহলেব এমনি কুশিল্ষা বে, স্বামীকে যিনি 

যত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য'কতিতে পারিবেন, গালি মন্দ 

দিতে পাবিবেন, নিন্দা কবিতে' পাবিবেন, 
স্বামীকে যত বকিতে পাবিবেন, স্বামীকে যত 

তিত বিরক্ত কবিতে পারিবেন, প্বামীব সঙ্গে যিনি 

যত ঝগড়া কবিতে পাবিবেন, তাঁব বাহাঁছুরি 

তত বেশী, তার গেবব-তার মান তত বেশী। 

স্বামীকে তিনি বলিবাব যো কি? যিনি 

স্বামীকে “তিনি” বলিবেন, মেষে মহলে তাব 

আর রক্ষা নাই। ঠাট্র! বিদ্রপেৰ ভয়ে ছু 

তিন দিন তিনি মুখ দেখাইতেই পারেন ন1।। 

ও) সে, সেই, এ, বলেছে, করেছে, দ্রিষেছে, 

নিয়েছে, রয়েছে, বকেছে, শুনেছে; এই দব 



স্বামীব সঙ্বন্ধে ডচ্ছ ভাচ্ছিল্যেব কথা৷ বলাঁৰ পবিচযয। ৪৭ 

তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথ! ছাড়া স্বামীর সম্বন্ধে 

কাবে। কাছে আব কোনও কথ! বলিবার যো 

নাই আমাব বেশ মনে জাছে, এক গৃহস্থের 

বাড়ীব পুরুষেবা অন্য গাষে এক দিন নিমন্ত্রণ 

থাইতে গিষাছিলেন। নিমন্তণ খাইঘা ফিরিয! 
'আমিতে তাদেব একটু বাত্রি হয। আৰ 

আ'ব সকলকে দেখিযা এক 'জনেব স্ত্রী জিজ্ঞাসা, 

কবিলেন, আমাদেব বাডীন সে মিন্শে 

কোথাষ। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। 

আমি শুনিয। এক জনকে জিজ্ঞ[স। কবিলাম, 

এত বাত্রে উনি কুষাণেব মাহিন্দানেব। 

খোজ কবিতেছেন কেন? তিনি হামিষ। উত্তৰ 

কবিলেন, উনি কৃষাণেৰ খোজ কবিতেছেন 

না; স্বামীব খোজ করিতেছেন 1 আহি 

একবারে অবাকৃ হইয়া রহিলাম। ভদ্র 

লোকের মেয়ে, ভদ্র লোকেব স্ত্রী, ছেলে 

পিলের মা, তার মুখে স্বামীর সম্বন্ধে এমন 

তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেৰ কথ! । বাঁপের বাড়ীতে মেয়েব 



৪৮ স্বামীকে ঠাট্রা বিদ্রপ কবাবি পবিচয় 

নীতি-শিক্ষ। ন! হইলে, শ্বশুর-বাঁড়ী গিয়া তিনি 

এই রকম অশিক্ষাবই পরিচয দেন-ভাঁৰ 

কাছে এই বকম অশিক্ষারই পরিচয পাইবাঁব 
কথা। স্বামীকে আবাব ঠাট্টা বিদ্রুপও কম 

কব হয ন1। মাষেব কাছে বা ভগিনীর কাছে 

বমিষ! স্বামীব চাল চলন, আকার প্রকার, 

ভাব ভঙ্গি, কথা বার্তা লক্ষ্য বিষ! যে মেষে 

ঠাট্টা বিদ্রুপ কবিতে পাবে, সে মেষে খুব 

চালাক চতুব মেষে? শ্বশুব-বাভীতে জাঁমাই- 

যের ভাগ্যে এই রকম ঠাট্টা বিজ্রপ প্রাষই 

ঘটিয়! থাকে । স্বামী ভগিনীদেব কাছে বা 

পাড়া প্রতিবাসীৰ বৌ বিদেব কাছে বসিয়া 

স্বামীকে লক্ষ্য করিষা যেবোৌ এই রকম ও 

আবও অনেক রকম ঠাট্টা বিদ্রপ কবিতে পায়ে, 

সে বে খুব চালাক চতুব বেঁ। বাপে বাড়ী 

মেষেব নীতি-শিক্ষাব পবিচঘ এই শ্বশুব-বাড়ী 

বৌ"র নীতি শিক্ষাৰ পবিচষ এই । লোকে 

বলে “মর” গালির বাড়া গালি নাই। 



ক্বানীকে গালি দেওযাঁব পবিচয়। ৪৯ 

স্বামীকে সে গালিও দেওয়ার ত্রুটি করা হয 

না! তুই মর্, তুই গোল্লায় 1, তুই মর্বি 
কবে, তুই মরিলে আমি বাঁচি, তুই মবিলে 

আমার আপদ্ যায়, ভা ওড়1--ঘব যোড়া-_- 

স্বামী উপস্থিত থাকিলে তাকে এই রকম ও 
আরও ঢের রকম গালি দেওয়া হয়! সে 

মরুক্, সে গোল্লা যাকৃ, সে মরিবে কবে, 

নে মরিলে আমি বাচি, সে মরিলে আমর 

' আপদ্ যায়-স্বামী উপস্থিত না থাঁকিলে-_ 
তাকে এই রকম ও আরও ঢের রকম গালি 

দেওয়া হয! সেগোলাষ যাক্, সে গোলায় 

যাক, সে গোল্লায় যাক্, বলিয়া কখন কখন 

মাটিতে বা পায়ের লাথিও তিনবার মাবা 

হয়!!! 
যে দেশে ীত! সাবিত্রীর জন্ম, যে দেশের 

স্ত্রীলোকের স্বামি-ভক্তি অন্য অন্য.দেশে উপমা- 

স্ছল হুইয়! রহিয়াছে, সে দেশে স্বামীকে 

এত অভক্তি! স্বামীকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ! 



৫ মেয়েদেব নীতি-শিক্ষাব অভাবে সংসাব আশ্রমেব ছুর্দশী। 

এ অভক্তির, এ তুচ্ছ তাঁচ্ছিল্যের কাঁবণ আব 

কি? নীতি-শিক্ষার অভাঁব। মেয়েদের নীতি- 

শিক্ষার অভাবে সংসার আশ্রমের যে ছুর্দশ। 

ঘটিযাছে, তা বলিয1 শেষ কর! যায় না। স্ত্রী 

নখন স্বামীকে বকিতে থাকেন-_শ্বামীকে গালি 

দিতে থাকেন, কি স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া করিতে 

থাকেন, পে বকুনি শুনিয়া, সে গালি শুনিয়া, 

৭] সে ঝগড়া দেখিয়া, স্ত্রীর কাছে স্বামীর 
এমন ছুর্দশা হইতেছে, অপরিচিত লোকে তা! 

কখনই ঠিকৃ কবিয়] উঠিতে পারেন না। তিনি 

নিশ্ঘই মনে কবেন, রাঁধুনি বামণ, বাঁড়ীব 

গমন্তা, কি খান্শামার এই রকম শাস্তি 

হইতেছে। 

তার পব আবাঁব বলি, সাক্ষাৎ দেবতা! যনে 

কবিষা স্বামীকে ভক্তি করিবে । খালি মনেতে 

তোমাৰ সে ভক্তি থাকিলে চলিবে না। 

বাজে, কথায, ছুযেতেই তোমার সে ভক্তির 

পবিচয় দেওযা চাই। অশিক্ষিত যেয়েদের 



কাঁজে কথাঁষ ছুষেতেই স্বামি-ভক্তিব পলিচয দিবি ৫১ 

ঠাষ্ট্রা বিদ্রপের ভষে স্বামীকে কখনও অভভ্ভি 

কবিবে না, স্বামীকে বা স্বামীব সম্বন্ধে কখনও 

অতক্তির কথ! বলিবে না.। স্বামীকে লক্ষ্য 

করিয়া কখনও ঠাট্টা বিদ্রুপ কবিবে না। 

স্বামকে কখনও নিন্দা কবিবে না; স্বামী 

নিন্দাও কখনও শুনিবে না। স্বামীব নিন্দা 

যেখানে শুনিবে, সেখানে থাকিবে না।, 
স্বামীর নিন্দা যেখানে হবে, সেখানে কখনণু 
যাবে না। ম্বামীব উপব কখনও বিরক্ত হবে 

না। স্বামীব উপর কখনও বাঁগ কবিবে ন1। 
বিবক্ত হুইয়া বা! বাঁগ করিয়! স্বামীকে কখনও 

কর্কশ কড়া কথা বলিবে না। কোনও কাজে 

বিরক্ত হইয়া স্বামী তোমাকে বকিলে, তার 

সঙ্গে কখনও উত্তর করিবে না। নিজেব 

অপরাধ স্বীকার করিয়া! তার কাছে ক্ষম! 

প্রার্থনা কবিবে। কখনও কোনও কাজে 

স্বামীর অবাধ্য হবে না। সর্বদা স্বামীৰ 

আজ্ঞাকারী হুইযা থাকিবে । স্বামী যখন 



৫২ অভিমান কবিলে স্বামীর কাছেক্ত্রীব মান বাঁডে ন,খাটো হয। 

যা বলিধেন, তাই করিবে। স্বামীর কথায় 

কখনও অভিমান করিবে না। অভিমান 

করিলে স্বামীকে অভক্তি কর! হয়, স্বামীকে 

অমান্য করা হয। স্ত্রীব অভিমানে স্বামী যত 

বিরক্ত, তত আর কিছুতেই না। অভিমান 

আর অহঙ্কাব এক কথা । খাঁর যত অহঙ্কাব, 

ভার তত অভিমান। অভিমান বড় মন্দ 

জিনিশ । অভিমান করিলে স্বামীর কাছে 
স্ত্রীর মান বাঁড়ে ন7া। অভিমানে স্ত্রীব মান 

খাটো হয। অভিমান করিলে স্ত্রীকে স্বামী 

অসার মনে কবেন। ঘেক্ত্রীকে স্বামী অসাব 

মনে করেন, সেন্ত্রীর মান কোথায়? তবেই 

দেখে, অভিমান কবার দোষ কত। স্বামীব উপব 

জেদ করিয়া কখনও কোনও কাজ করিবে 

না। এই কবিব বা! এই লইব বলিয়! স্বামীব 

কাছে কখনও জেদ করিবে না। এই লইব 

বলিয়া জেদ করিলে স্বামীকে অভক্তি কর] হয়, 

স্বামীকে অমান্য করা হয়। স্বামীর উপর 



জেদে মেষে মান্ষেব সকল গুণ নষ্ট কবে। ৫৩ 

জেদ করিয়া কোনও কাজ করিলে বাঁ করিতে 

গেলে স্বামীকে অপমান করা হয। তাতেই 

বলি, স্বামীর উপব জেদ করিয়া কোনও কাঁজ 

করা, বা কবিতে যাঁওয়! বড়ই মন্দ। জেদে 

মানুষের হিত অহিত জ্ঞান থাকে না। মেয়ে 

মানুষে জেদ কবিয1! যখন কোনও কাঁজ করেন 

বা করিতে যান, তিনি মেয়ে মানুষ' কি পুরুষ 

মানুষ, তখন তাঁর সে জ্ঞানও থাকে ন।। 
এমন অকাঁজ নাই, যা জেদে হয না। মেয়ে 
মানুষে এ কথাট। যেন কখনও ন1 ভুলেন। 

জেদে অনেক মেষে মানুষ অনেক সময় 

অনেক অকাঁজ করিযাছেন। জেদে অনেক 

মেযে মানুষ সংসারের স্থখে একবারে জলাঞ্তলি 

দিয়াছেন । তাঁই বলি, মেযে মানুষে জেদ বেন 

কখনও ন1করেন। জেদে মেষে মানুষের 

সকল গুণ নষ্ট করে| জেদ অহক্কাঁরের বাঁড়া । 

কখনও কোন কাঁজে স্বামী যেন তোমার অহ- 

স্কারেব পরিচষ না পান। অহঙ্কাবের মত 



৫3. অভিমান, জেদ, বাগ_-এ তিনই অহঙ্কাবেব পবিচয়। 

দোষ আর নাই। অহঙ্কারে লঘু গুরু জ্ঞান 
থাকে না। ধার অহঙ্কার আছে, তিনি কখনও 

কারে প্রিয় হইতে পারেন না; তাকে কেউ 
ভাল বাসে না। অভিমান, জেদ, বাগ, এ 

তিনই এক-_ এ তিনেতেই অহঙ্কাবের পরিচয 
দেওয। হয়। তাতেই বলি, অভিমান কখনও 

করিবে না, জেদ কখনও করিবে না, রাঁগ 

কখনও করিবে না। রাগ সোজ! জিনিশ 

নয। আর আর অকাজের কথা ছাড়িষা 

দেও, রাগে অনেক মেয়ে মানুষ আপনার 

জীবন পর্য্যন্ত ন্ট কবে। 

স্বামীর উপর রাগ করিযা ভাঁত ন! খাঁওয় 

-উপস করিয়! থাকা ত নিত্য ঘটনা । এ 

পরিচয় ত রোজই পাওষ! যায়। স্বামীর উপর 

বাগ করিয়া বোচ্ক! বেঁড়ে। বাধিয়া বাপের 

বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক স্ত্রীলৌকে 

করেন। স্বামীব উপর রাগ করিয! যেক্ত্রী 

বাপের বাঁড়ী যান, বা বাপের বাড়ী যাঁওযার 



এখনকীব কালে স্ত্রীব কাছে যাব মান আছে, ভাব বড ভাগ্য । ৫৫ 

ব্যবস্থা করেন, সে স্ত্রীর অসাধ্য ক্রিয়। নাই-_. 

তিনি সবই পারেন। স্ত্রীর এই ব্যবহারে 

স্বামী আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাইতে 

লজ্জা বোধ করেন। ভ্ত্রীর এই ব্যবহাঁবে 

স্বামীর লজ্জা! হইবারই কথা বটে । কেন না, 

স্ত্রী ধার বশে ন! থাকেন, তাকে যেমন হীন 

হইয়! থাকিতে হয়, তেমন আর কাকেও না । 

স্ত্রীব কাছে স্বামীব মান নাই, স্ত্রী স্বামীর বুশ 

নাই--এ কথা শুনিতেও নাই, বলিতেও নাই। 

একথা এতই দুষ্য কথা! কিন্তু এখনকার 

কালে এ কথা আর দৃষ্য কথা নয। এখনকাঁব 

কালে স্ত্রীর কাছে ধার মান আছে, তার বড় 
ভাগ্য ৷ আবার বলি, যে দেশে সীত] সাবিত্রী 

জন্ম, যে দেশের স্ত্রীলোকের স্বামি-ভক্তি অন্য 

অন্য দেশে উপমার স্থল হইযা রহিযাছে, সে 

দেশে স্ত্রীর কাছে স্বামীব মান থাক সৌভা- 

গ্যের কথা হইয়াছে! এর মত আক্ষেপের 

বিষয় আর কি হইতে পারে। 



৬ অসস্তোষে কখনও কোনও সুখ হইতে দেখ না 1 

স্বামীর অমতে কখনও কোনও কাজ 

কবিবে না। স্বামী যেকাঁজ করিতে নিষেধ 

করিবেন, নে কাঁজ তুমি কখনও করিবে না 

আর শত দহআ্র লোকে বলিলেও তুমি সে 
কাজ করিবে না। কেন না, স্বামী তোমার 

ইউ যেমন বুঝিবেন, তোমাৰ কল্যাণ যেমন 
চাইবেন, 'তেমন আব কেউই না। টাঁকা 
কডি, কাপড় চোপড়, জিনিশ পর্র, স্বামী যখন 

যা দিবেন, সন্তুষ্ট হইযা তা লইবে। কিছুতেই 

অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না| অসন্তোষ 

প্রকাশ করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয। 
কথায় বা কাজে তোমার অসন্তোষের পরিচষ 

স্বামী যেন কখনও না পান। অসন্তোষ বড় 

মন্দ জিনিশ । অসন্তোষে কখনও কোনও স্থথ 

হইতে দেয় না! । হযে স্ত্রীর মন অসস্তষ্ট, 

তিনি স্থখের সাগরে থাকিযাও সখ পান না, 

স্বামী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তকে হ্থখী 

করিতে পারেন না। খাঁকে সুখী করিবার 



নিজেব বা সংসাবেৰ অভাব স্বামীকে মিষ্টি কথায় জান।ইাব। ৫« 

ইচ্ছা, তীকে সখী করিতে না পারিলে যেমন 

কউ, তেমন কষ্ট আর কিছুতেই ন1 
তবেই দেখ, স্ত্রীর অসন্তোষে স্বামীর কত 

কষ্ট । সাক্ষং দেবতা মনে কবিয়া ধাঁকে 

ভক্তি করিতে হইবে, এই রকম করিষ! তাকে 

কষ্ট দেওযা! কত বড় অলঙ্গত আচরণ, তা বুঝি 

তেই পারিতেছ। তোমাৰ নিজের অভাব, 

বা! সংদাবের অভাব স্বামীকে এমনি মিষ্টি 
কথায় জাঁনাইবে, এমনি বিনয় করিয়। বলিবে 

যে, তিনি যেন সন্তষ্ট হইযা সে অভাব মোচন 

করেন। অনেক স্ত্রীলোক নিজেব অভাব 
বা সংসারের অভাব জানাইতে গিয়া স্বামীব 

চৌদ্দ পুরুষেব খবৰ লইয়া তবে ছাঁড়েন। 
স্বামী বাড়ীতে বসিষ! নিজেব কা কন 

করিতেছেন; স্ত্রী উপরের ঘরে চেযাঁরে বমিয। 

মেঘনাদ-বধ-কাব্য পড়িতেছেন। ভিজে কাঠ 

ধরাইতে বামণ ঠাকুরের চকের জলে, নাকের 
জলে হইয়! যাইতেছে-_ঝি গিয়া এই কথা 



৫৮ এ দেশে এখন কোন্ বকম স্ত্রীলৌকেব ভাঁগ বেশী । 

বলিলে, স্ত্রী নামিয়া আসিষা স্বামীব চক মুখ 

নাকের ছুর্দশা, বামণ ঠাকুবের চক মুখ নাকের 

দুর্দশাব বাড়া করিষা দিযা গেলেন। ঘবে 

চাইল না থাকিলে স্বামীব খোআরের সীম। 

থাকে না। ডাল, তেল, নুন ফুরাইলে 

স্বায়ীর ছুর্দশার এক শেষ হয়। কাপড় 

ছিড়িযা গেলে স্বামীর রক্ষা থাকে না । এক 

বাঁব চাহিয়া গহন1 ন1 পাইলে, স্বামীকে লুকা- 
ইযা থাকিতে হয। ফর্্মাইশেব জিনিশ 
অপছন্দ হইলে স্বামীব বাড়ীব মধ্যে যাইবাৰ 

যো থাকে ন1।, স্বামীকে বকিবার অছিলে 

পাইলে--স্বামীকে তিরস্কাব করিবার স্থযোগ 

পাইলে বড় খুসী। স্বামীকে আমি খুব জব্দ 

করিঘা রাখিয়াছি-স্বামী আমার কাছে যেন 

জুজু_আঁমাব কাছে স্বামীর স্থখে সচ্ছন্দে 

থাকিবার যে।কি ? আমি কিম্বামীকে স্থির 

হইয়। বসিয়া থাকিতে দিই * লোকে আমাকে 

বাহাদুর মেয়ে মানুষ বলিয়। ধন্যবাদ দেয়। 



প্বব বৌ ঝিব ভাল অবস্থা দেখিয়! হিংসা কবার দোঁষ। ৫৪ 

এই সব কথা মনে হইলে স্ত্রীর আহলাঁদ ধবে 

না। আমাদের দেশে আজ্ কাল্ এই রকম 
স্ত্রীলোকেরই ভাগ বেশী। আমি বলি এ 
দোষ স্ত্রীলোকের নয; এ দোষ তাদের ম। 

বাঁপের। মা বাপে যন্ত্র করিয়া যদি তাদের 
শিশু বেল! থেকে দস্তব মত নীতি শিখাইতেন, 

তবে তাবা এ রকম ব্যবহারেব পরিঠয কখনই, 
দিতেন না। তাতেই বলি, যা! বাপের কাচ্ছে 

মেষের নীতি-শিক্ষাৰ এত দরকাব। 

পবেব বৌ বির ভাল কাপড় চোপড়, 
গহন। পত্র দেখিয়। কখনও হিংস। কবিও ন1। 

অমুকেব ভাল ভাল কাপড় আছে, ভাল 

ভাল গহন1 আছে, আমার নাই--এ বলিয়! 

মনে ছুঃখ করিলে ব1! কাঁরো কাছে ছুঃখ 

প্রকাশ করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয। 

বদি বল, এতে কেমন করিয়! স্বামীকে 

অভক্তি কর! হয়। কেমন করিয়া, ত1 

তোমাকে এক কথাঁষ বলিয়! দিতেছি। 



৩০ ও বকম হিংসায় স্বামীকে খাটো কৰা! হয়। 

অমুকের স্বামী অমুককে ভাল ভাল কাপড় 
দিয়াছেন, ভাল ভাল গহন! দিয়াছেন, আমার 

স্বামী আমাকে তেমন কাপড় দেন নাঁই, 
তেমন গহনাও দেন নাই। এখন একবার 

ভাবিয। দেখ, এ কথা বলিলে স্বামীকে খাটে! 

কর! হয় কিনা । এ কথ! মনে ভাবিলেও 

স্বামীকে খাটো করা হয়, এ কথা মুখে বলি- 

'লেও স্বামীকে খাটো কবা হয়। সাক্ষাৎ 
দেবতা মনে কবিয়। ধাকে ভক্তি কব! উচিত, 

মনে বা কথাষ তাকে খাটে! কবিলে, তাকে 

কেমন ভক্তি কর] হয বুঝিতে ই পারিতেছ। 

পরের বৌ ঝিব ভাল কাপড় চোপড়, গহনা 

পত্র দেখিয1 হিংসা না কবিয। ভাবিবে, আমার 

স্বামী আমাকে যে কাপড় চোপড়, গহনা পত্র 

দিয়াছেন, অনেকের ভাগ্যে তা ঘটে না। 

স্বামীর প্রসাদে আমার যা! আছে, শত শত 

স্ত্রীলোকের তা নাই। কাপড় চোপড়, গহন! 

পত্রের কথ দুরে থাক্, অনেকে ছু বেল! পেট 



'আঁপনাব আপনার অবস্থাধ সন্ধষ্ট থাকিবাব উপাঁন * ০ 

ভরিয়া ভাত খাইতেই পায় না। এ ভাবিলে 
তোমার মনে হিংসা হবে না, স্বামীকে ও 

অভক্তি কর! হবে নাঁ। পবের ্ী দেখিলে, 

সে শরীর দিকে দৃষ্টি না করিযা, আমাৰ যা 
আছে, শত শত লোকের,সহত্র সহ্ত্র লোকেব 
তা নাই_-নিয়ত কেবল এই-ই ভাবিবে। তা! 
হুইলে তোমার অসস্তোষেবও কোন কাবণ, 
থাকিবে না, তোমার হিংসাবও কোন কার 

থাকিবে না। তোমার চেয়ে ধাদের অবস্থ! 

ভাল, তাদের দিকে কখনও চাইবে না। 

তোমার চেয়ে ধাদের কষ্ট বেশী,তোমাব চেষে 
ধাদের অবস্থা মন্দ, ভাদেবই দিকে সর্ববদা দৃষ্টি 
করিবে । আপনার আপনার অবস্থায় সন্তষ্ট 

থাকিবার উপাঁয়ই এই। আপনার আপনা 

অবস্থায় সম্তষ্ট না থাকিলে এ সংসার থেকে 

স্থখ একবাবে উঠিবা। যায়। জস্তুষ্ট থাকাৰ 
বিস্তর গুণ। যিনি সর্বদা সন্তষ্$, ভার ছুঃখ 
কিছুতেই নাই; সবেতেই তার সখ । অসন্তুষ্ট 

৬ 



৬২ সন্তষ্ট থাঁকাব বিস্তব গুণ--+অসন্ত্ট থাকার বিস্তর দোঁষ। 

থাকার বিস্তর দোঁষ। যিনি সর্বদা অসন্তুষ্ট, 
তার স্থথ কিছুতেই নাই, তিনি কিছুতেই সখ 

পান না) সবেতেই তার দুঃখ, সবেতেই ভার 

কষ্ট; টাকা কডিতেও তার সৃখ নাই, ভাল 

গহৃন। গাঁটিতেও তীর সুখ নাই, ভাল কাপড় 

চোপডেও তাব স্থুখ নাই, ভাল ,বাঁড়ী ঘর 
ছুওরেও তীর সুখ নাই। 

স্বামী কোনও জিনিশ চাইলে, হাতের কাঁজ 

রাখিয়! তখনই তা দ্রিবে। এমনি মুখ মিষ্টি 
করিয। আর এমনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সে 

জিনিশ দিবে যে, স্বামী যেন তাতে তোমার 

ভক্তির পরিচয় পান। স্বামী কোনও জিনিশ 

চাহিয়া পাঠাইলেও, তার লোকে যেন 

তোমার স্বামি-ভক্তির সেই রকম পরিচন্ন 

পাইয়। যায়। এসব জায়গায়ও অশিক্ষিত 

মেয়ের স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার 

চুড়ান্ত পরিচয় দেন। অন্য জিনিশ চাওয়ার 

কথা, বা অন্য ফন্মাইশ করার কথা ছাড়ি! 



স্বাণীব দৌষ বা! অকাঁজ দেখিলে কি কবিবে। ৫ 

দেও, বাইরে থেকে স্বামী একটা! পান চাহিয়া 
পাঠাইলেও অনেক মেষে মানুষ ঝকে ঝকে 

একবারে অনর্থ করেন। 

স্বামীর কোনও দোষ দেখিলে, স্বামী 

কোনও অকাঁজ করিলে, সে দোঁষের পবিচষ, 
সে অকাঁজের পরিচঘ কখনও কাকেও দিবে 

না; সে দোষের কথা_-সে অকাঁজের কথা, 
স্বমীকে কখনও রুক্ষ ভাবে বলিবে না”। 

সময় বুবিষ! এমনি মিষ্টি কথায়, এমনি বিনয 
করিয়!, এমনি নম্র ভাবে বুঝণইয। বলিবে যে, 

স্বামী তোমার মুখে তাৰ দোষের কথা 

শুনিতে শুনিতেও যেন তোমার ভক্তিব 

পরিচয় পান। তা হইলে, স্বামী তোষাব 

বিনষে বশীভূত হইয়া! নিজেব দোষ শুধরে 

লইবাব জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করিবেন । 

স্বামীর দোঁষ শুধ্রে দিবাঁব জন্যে তোঁমাব 

ভক্তি-মাখান এ রকম চেষ্টা যদি নিষত থাকে, 

তবে তোমার মে চেষ্টা কখনও বিফল হর না। 



৬৪ মিষ্টি কথার গুণ। 

স্বামীর মেজাজ যদি কড়া হয়, স্বামী 

যদি একটুতেই অসন্তষ্ট হন, একটুতেই বিরক্ত 
হন, একটুতেই রাগ করেন, তবে তোমাকে 
আরও সাবধান হুইয1 চলিতে হবে, আরও 

নবম হুইযা থাকিতে হবে। অসন্তুষ্ট হইব।র, 
বিবক্ত হইবার, বা বাগ কবিবাঁর অবকাঁশই 
স্বমীকে কখনও দিবে না । সর্ধবদ! মিষ্টি কথা 
বলিষা স্বামীকে ঠাণ্ডা রাখিবে। মিষ্টি কথাব 
মত ভাল জিনিশ, মা, এ সংসারে আব নাই। 
মিষ্টি কথায শক্রুও বশ হয়। মিষ্টি কথায় 
শত্রু হযই না। খাব মিষ্টি কথা, তিনি দক- 

লেরই প্রিয়; এ সংসারের সকলেই তাঁর বন্ধু। 

টাক! কড়ি পাইযা লে!কে যে সন্তষ্ট না হয়, 
মিষ্টি কথায় তা হয। মিষ্টি কথায় যেমন 
তৃপ্তি হয়, তেমন আর কিছুতেই না। লোকে 

মিষ্টি কথা খুঁজিয়! বেড়ায় । ধীর কাছে মিষটি 
কথা পায়, লোকে তার কাছ ছাড়িতে চায় 

না। তাঁতেই বলি, স্বামী যদি তোমার ঠা] 



এ সংসাবে ৬্টা সুখ । 1... ৬ 

মেজাঁজ সর্ধ্বদা দেখেন, তোমার মিষ্টি কথ। 
সর্বদাই শুনেন, তবে তিনি নিজের মেজাজ 

ঠাণ্ড। করিতে কখনও অযত্র করেন ন1। 

তোমার মিষ্টি কথায় তার মেজাঁজ আঁপনিই 
ঠা] হইয়। আসে । আমাদের শান্ত্রে বলে, 
টাক! কড়ি উপায় হওয়া, সর্বদা নীরোগ 

থাকা, স্ত্রী প্রিয়পাত্রী হওয়া, স্ত্রীর মিষ্টি কথা 

ছওযা, ছেলে বশে থাকা, যে বিদ্যা শেগ্া 

হইয়াছে সেই বিদ্যায় রোজগার হওয়1--এ 

সংসারে এই ভ্টাস্থখ। এই ৬্টা স্ৃখই ধার 

আছে, তিনিই যথার্থ স্থখী। শাস্ত্রে আবার 

এ কথাও বলে, যাঁর মা নাই আর স্ত্রীর কথ! 

মিষ্টি নয়, তাঁর বনে যাওয়াই উচিত। কেন 
না, তার বনও যা, ঘরও তাই। বরং ঘরের 

চেয়ে তার বনভাল। ঘরে তাকে তিত 

বিরক্ত হুইয়া স্বলিয়। পুঁড়িযা মরিতে হয়; বনে 

তাকে তিত বিরক্ত করিবার, স্বালাইয়া, 

পোড়াইয়। মারিবার কেউই নাই। তবেই 



৬গস্ত্ীব নষ্ট কথা স্বাধীব যেমন কপ্তি তেমন মাব কিছুতেই ন" 

দেখ, মা, মিষ্টি কথার কত দরকার! স্ত্রীর 

কথা মিষটি না হইলে স্বামীর সংসার আশ্রমই 
মিছে, তাৰ সংলাব আশ্রম কেবল কঞ্টের। 

সংসারের আৰ সকল স্থখই আছে, কিন্তু স্ত্রাব 
কথা মিষ্টি ন্য বলিষা, স্ত্রী সর্ববদ! অপ্রিষ কণা! 
বলেন বলিষ স্বামী কোন স্থখই পান ন1। 

এমন বে স্থখেব মংসাব, তাও তার কাছে 

দ্রঃখেব সাগর বলিয়৷ বোধ হয। স্ত্রীর মিষ্টি 
কথাধ স্বামীর যেমন তৃপ্তি, স্বামী যেমন সন্তু, 

তেমন আব কিছুতেই না। তাঁতেই বাল, মা, 

সর্বদাই মিষ্টি কথা বলিবে, সর্ববদ1 মিষ টি কথা 
বলিষা স্বামীর খ।ন জুডাইয! দিবে। মিষ্টি কথ! 

বলি! স্বামীকে বেলা তিন পবের সময খালি 

শাক ভাত দিলে ভাব যে তৃপ্তি হয, "অপ্রিয় 

কথ! বলিয়া স্বামীকে বেল এক পবেব মধ্যে 

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত দিলে তাব সেতৃাণ্ড হব 

ন।| স্বামীৰ তৃপ্তি ভাত তরকারিতে নয-_ 

সন্দেশ মিঠাইতে নয়--স্বামীর তৃপ্তি স্ত্রার 



নীতি-শিক্ষীব অভাবে মেধেদের সব কাঁজই অসঙ্গুত। ৬৭ 

মিষ্টি কথায। হাজাৰ রূপ গুণ থাক, কথা 
মিষ্টি না হইলে স্ত্রী কখনও স্বামীব প্রিষপাত্রী 

হইতে পাবেন না। আমাদেব শাস্ত্রে বলে, 

পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর চারি গুণ বুদ্ধি। বিস্ত 

কলে সে পবিচষ পাওয! যায় না। মে 

কামনা! কবি! মেষেবা ব্রত কবেন, নিষম 

করেন, উপন কবেন, কৃত কঠোব করেন, 
থালি মিষটি কথায়*বে তাদের সে কামনা, 

সিদ্ধি হইতে পাবে, ত। তারা বুঝেন না" । 

সে দিক দিরাঁও তারা যান না ন্বার্মীব 

প্রিষপাত্রী হইবার কামনাষ মেষেব! ব্রত 

করেন। সেই ব্রত লইতে খিযা তব 

অনেক স্ময্ স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ 

কবিষা, সে কামনার মাথায লাখি মারেন। 

নীতি-শিক্ষাব 'অভাঁবে মেয়েদের প্রা সকল 

কাজই এই রকম অসঙ্গত দেখা যায । লোকে 

সাধ্বী পতিব্রত। বালবে বলিয়া, মেষেদেৰ 

মধ্যে অনেকে দাবিত্রী-ব্রত করিয়া থাকেন। 



৬৮ সীবিত্রী-ব্রতেব সংকল্পেব সঙ্গে মেয়েদেৰ নিত্যব্রতেব মিল। 

কিন্তু সাবিত্রীর কি গুণে সাবিত্রী-ব্রত করিতে 

হয়, সাবিত্রী-ব্রত কেন করিতে হয়, মেয়ের! 

তা একবারও ভাবিয়া! দেখেন না, তাদের 

মনে তা একবাবও উদয় হয় না। সাবিত্রীর 

মত সাঁধ্বী পতিব্রত। হইব বলিয়া সংকল্প 

করিঘ। সাবিভ্রী-ব্রত লইতে হয়। কিন্তু মে 

সংকল্লের পরিচয় তদের কথায়ও পাওয়া যায় 

না, কাজেও পাওযা যাঁম না। স্বামীকে 

অতক্তি করা, স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, 

স্বামীকে বকা, সুামীকে গালি দেওয়া, মামীর 
সঙ্গে ঝগড়া করা, স্বামীকে অপমান করা 

তাদের নিত্যব্রত : সাবিত্রী-ব্রতের সংকল্পের 

সঙ্গে তাদের এই নিত্য ব্রতের কেমন মিল, 

ভাবিয়া দেখিলে কি অবাক হইতে হয় না! 

এরও চেয়ে অনঙ্গত আর একটা ব্যবহাবের 

কথ! বলি। সে ব্যবহারে কথা শুনিলে 

আবও অবাক হবে এক গৃহস্থের বো 
সাবিত্রী ব্রতের দিন ব্রত করিতে বসিয়া 



কোন্ তিনটা কাজ ছাডা স্ত্রীলোকেব আব কাজ নাই । ৬; 

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বামীকে লাখি 

মারিয়াছিলেন।!1 শুনিলে এ কথা বিশ্বাস 

হষ না, কিন্তু বথার্থই এ ঘটন! হইয়1 গিয়াছে । 

এখন মা, একবার ভাবিয1 দেখ, এ সব কাজ 

--এ সব ব্যবহাঁব কত দুব অসঙ্গত ! 

এর আগেই বলিছি, স্বামীকে ভক্তি করা, 

স্বামীর সেবা শুজীষ1 করা, স্বামীকে সর্ববদা 
সন্তষ্ট বাঁখা-_ স্ত্রীলোকের এই তিনটাই কাজ*।, 

এই তিনটা কাজ ছাঁড় স্ত্রীলোকের আৰ কাজ 

নাই। এই তিনটা কাজে স্ত্রীলোকের আর আব 

সকল কাজই বুঝায়। ভ্ত্রীলৌকের যে কাজে 

এই তিনটা কাঁজেব একটারও পৰিচয় পাওষা 

ন! যাষ, সেইটাই তাদেব অকাজ। জপ তপ, 

যাগ যজ্ঞ, ব্রত নিষম, পুজ1 অর্চ।-এ সব 

কাজেও যদি তীাদের এ তিনটা কাজের 

একটারও পরিচয় পাঁওয়! ন1 যাঁষ, তবে এ সব 

কাজও তাদের অকাজ বলিয়া ধরিতে হুবে। 

ধন্ম কর্মে আমার মতি থাকে, স্বামীর চরণে 



৭০ শান্্রকাবের! কি বলিষা গিয়াছেন। 

আমার মন সর্ববদ! থাকে, স্বামীর সেবায় আমি 

জীবন কাটাইতে পারি--পুজা অচ্চা করিষ 

ঠাকুব প্রণাম করিবার সময যে স্ত্রী এ কামনা 

না কবেন__এ প্রার্থনা না করেন, তার ধর্ম 

কর্মই বা কোথাষ, তাঁর পুজা অর্চাই বা 

কেন! তীব পুজা! অর্চা যে মিছে, তা কি আব 
বিশেষ কবিয়া বলিতে হবে ? 

আমি যাঁও বা রাখিযা বলিলাম, আমাদের 

শান্ত্রকর্তাব! এর চেষেও ঢেব বেশী বলিষ! 

গিয়াছেন। 

নাস্তি স্ত্রীণাং পথক্ যক্তো ন ব্রত" নাপ্যুপাসনং | 
পতিৎ শুশ্রষতে যেন তেন স্বর্গে মহীঘতে ॥১ 
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদ্রপবাস ব্রতং চরে । 
আফুঃ সা হবতে পতার্নবকর্চেব গচ্ছতি ॥২ 

বিষ্ণুসংহিতা। 

১। স্বামীর সেবা শুশ্রাষা ছাড়া স্ত্রীলো- 

কেব আলাদ! ব্রতও নাই, আলাদ1 উপাসনাও 

নাই। যেস্ত্রী স্বামীর সেবা শুঞ্ষ| করেন, 
তিনি দ্বর্গে গিয়া পুজা পান। 



সত্ীব কাছে স্বামী কখনও অতক্তিব পাত্র হইবাব নয়। ৭১ 

২। স্বামী বাচিয়া থাকিতে যে স্ত্রী উপস 

করিয়া বত করেন, তিনি স্বামীর পরমাযু ক্ষয় 

কবেন আর নিশ্চয়ই নবকে যান। 

স্বামী যদি তেমন বুদ্ধিমান ন! হুন, ভাঁল 

লেখা পড়া না জানেন, তবে তুমি বেশী 

বুঝ বলিষা, বেশী লেখা পড়া জান বলিয1 

স্বামীকে কখনও অভক্তি কারিবে না।' পণ্ডিত, 
হইলেও স্বামী যে গুরু, মূর্খ হইলেও স্বামী 
সেই গুরু । স্ত্রীব কাছে স্বামী কখনও 

কোনও অবস্থায় অভক্তির পাত্র হুইবার 

নষ--মেয়ে মানুষ মাত্রেরই যেন এ 

কথাটা মনে থাকে । স্বামী যে ভাল বুঝেন 

না,কি ভাল লেখা পড়া জানেন না, কি 

স্বামীর কোনও দোষ আছে, তোমার 
নিজের বুদ্ধির বলে, তোমার নিজের শিক্ষার 

বলে লোককে সে পরিচয় পাইতেই দিবে 

না। স্বামী তোমার মনের এ রকম ভাব 

বুঝিতে পারিলে, লেখ পড়া শিখিতে তিনি 



৭১ অবস্থা মন্দ হইলে স্বাধী যেন স্ত্রীব অভক্তিব পবিচষ না পান। 

কখনও অধত্ব করেন না, লোকের কাছে 

বুদ্ধির পরিচষ দিবার চেষ্টা করিতেও ক্রি 
কবেন না, নিজেব দোষ শুধ্রে লইবারও 

চে! তাঁব কম হয না। 
টাক। কড়ি সম্বন্ধে স্বামীব অবস্থা যদি 

কখনও মন্দ হ্ষ, স্বামী যদি তোমাকে 

আগেকার মত স্থখে সচ্ছন্দে বাখিতে না 

পারেন, তোমাৰ অভাব ঘুচাইতে ন। পাবেন, 

তবে তোমার কোনও কথায় বা কোনও 

কাজে তিনি যেন কখনও তোমাৰ অভক্তির 

পরিচয় না পান । স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে 

স্বামী তোমাকে আগেকার মত সুখে সচ্ছন্দে 

রাখিতে ন1 পারিলে, তোমার অভাব ঘুচাইতে 

না পারিলে, তিনি সহজেই সর্বদা! কু্ঠিত 

আঁর অপ্রতিভ থাকেন। তার উপব, তোমার 

অভক্তির কোনও পরিচয় পাইলে তার ক্লেশের 

সীম থাকে না। তোমার অভক্তিব কোনও 

পরিচয় পাইলেই তার অমনি মনে হয়--টাক। 



মবস্থ। মন্দ হইলে স্বামী ফেন স্ত্রীব বেশী ভক্তিব পবিচষ পাঁন। ৭9 

কড়ি, গহন! পত্র, খাওয়া পরা তখনকার 

মত দিতে পাঞ্জিতেছি ন! বলিয়া স্ত্রী আমাকে 

এখন আর তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। 

তাতেই বলি, মা, স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে, 

তিনি যেন তোমার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে, 

তোমার আরও বেশী ভক্তিব পরিচষ পান। 

আমাদের শান্ত্রে বলে, টাকা কড়ি সম্বন্ধে 
স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে স্ত্রীর স্বামি-ভর্তি 

পরীক্ষা করিবে। তাতেই বলি, মা, সে 

পবীক্ষায় ভূমি যেন কখনও ন1 ঠকো। 

স্বামীর শরীর যদি অপটু হয, স্থস্থের চেষে 
অন্ুস্থই তিনি বেশী থাকেন, তবে তাঁই বলিয়! 

তাকে ভক্তি করিতে যেন কখনও ক্রুটি করিও 
না। শরীর অন্ুস্থ, শ্রম করিবাব শক্তি নাই, 

কাঁজেই টাক1 কড়ি উপায় কবিতে পাঁবেন 

না। টাঁক। কড়ি উপাষ কবিতে পারেন না 

বলিয়া তোমাকে তেমন স্খে সচ্ছন্দেও 

রাখিতে পারেন না, তোমাৰ ক্ভাবও ঘুচা- 



43 সাধবী ন! হইলে স্ত্রীর ষথার্থ স্বামি-ভক্তি হইতেই পাবে ন!। 

ইতে পারেন না। এই জন্যে, তিনি সর্বদাই 
মনের কে থাকেন। একে শবীর অন্থস্থ, 

তাঁর উপর মনের এই কষ, তাঁর উপর আবার 

যদি তোমাৰ অভক্তির কোনও পরিচয় পান, 

তবে তিনি জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকেন। 

তাতেই বলি, তাকে ববং আরও বেশী ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিষ! তার মনের অশান্তি, মনের কষ্ট 
ঘুঁচাইবার চেষ্টা করিবে । এর আগেই বলিছি, 

স্ত্রীর কাছে স্বামী কখনও কোনও অবস্থায় 

অভক্তির পাত্র হইবার নয়। 
এখন, মা, বেশ কবিয়! ভাবিয়! দেখিলে 

বুঝিতে পারিবে, যে সব গুণে পুরুষকে সাধু 

বলে, স্ত্রীকে সাধ্বী বলে, সে সব গুণ ন! 

থাকিলে স্ত্রীর যথার্থ স্বামি-ভক্তি হইতেই পারে 

না। রাগ, অহঙ্কার, অভিমান, জেদ, অবা- 

ধ্যতা, হিংসা, লোভ, নিন্দা, মিথ্যা, অসন্তোষ, 

কপটতা; কর্কশ কথা--এ সব দোষ একবারে 

ত্যাগ করিতে না' পারলে; আর দয়া, ক্ষমা, 



খালি ব্রত নিয়ম, পৃজ1 অর্চ1 করিয়া সাধবী হওয়া! যাঁষ না। ৭৫ 

ধৈর্য্য, বিনয়, নভ্রতা, সন্তোষ, সরলতা, মিষ্টি 
কথা, সত্য--এ সব গুণ নিজের অলঙ্কার 

করিতে না পারিলে স্ত্রী কখনও স্বামীকে যথা 

উচিত তক্তি করিয়া! উঠিতে পারেন না। 
তাঁতেই বলি, স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি 

করিতে হইলে স্ত্রীর সাধ্বী হওয়। চাই। খালি 
ব্রত নিয়ম, পুজা অর্চা করিয়া সাঁধবী ওযা. 
যায় না। সাধ্বী হইতে হইলে এঁ সব গণ 
থাকাচাই। বৃত করেন না, বা করেন নাই 

বলিয়1-সাত্বী স্ত্রীরা অনেক সময অশিক্ষিত 

মেয়েদেব ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্রী হই! থাকেন। 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এর মত ভ্রম আব 

কিছুই হইতে পারে না। রাশি রাশি অসাধু 
কাঁজ করিয়া, খালি বতের দোহাই দিয় যদি 

অশিক্ষিত মেয়ের! পার পাঁন; আর বত নাই, 

নিয়ম নাই, পুজা! নাই, অর্চ নাই, ধর্ম নাই, 
কর্ম নাই বলিয়া সাধবী ভ্্রীদের গঞ্জন1 দিয়া 
আপনাদের গৌরব বাড়াইতে পারেন, তবে 



৭৩  স্বানীব সেবা শুশ্রষা কেমন করিয়া কবিতে হয । 

সমাজের অধঃপতনের পরিচক্ন এর বাড়া! আব 

কি হইতে পাবে। সমাজের এ ছুরবস্থ! 

ঘুচাইবাৰ উপাষ কি? ঘরে ঘবে শিশু বেল! 

থেকে মেযেদের দস্তর মত নীতি-শিক্ষ] 

দেওয়াই এর এক মাত্র উপাষ। নৈলে, সমা- 

জের দুরবস্থা কখনই ঘুচিবে না। 
স্বামীকে কেমন করিয৷ ভক্তি করিতে হয়) 

মোটামুটি এক রকম বলিলাম। তার পব, 

স্বামীর সেবা! শুতীধা কেমন করিয়া করিতে 

হয, এখন, মা, তোমাকে তাই কিছু কলিব। 

তৃতীয় সর্গ। 

স্বামীর সেব! শুশ্ীষা। 
যখন বলিছি, সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিয়। 

স্বামীকে তক্তি করিবে, তখন স্বামীর সেব৷ 

শুঞ্রীধার কথা! বেশী করিয়। বলিবার যে দর- 

কার নাই, তা ত বুঝিতেই পারিতেছ। 



সত্ীর শুশ্রাষায় চাঁকব চাঁকবাঁণীব অভাব বোধ স্বামীব না ভঘ।৭০ 

ধাকে ভক্তি করিতে হইবে, তার সেবা শুভ্র 

যার ত্রুটি হইলে কি, সে ভক্তি কখনও বজাষ 

থাকে? কখনই না। স্বামীর শরীর, মন, দুই-ই 

স্স্থ থাকে, এমন উপাষ তোমার সর্বদাই কর! 
চাই। এখানেও, মা, তোমাকে সেই সাধবী 

হইয়! সে উপাষ করিতে, হইবে ।, তোয়াব 
সাধু ব্যবহাঁবে স্বামীর শরীব, মন, দুই-ই” 

সর্বদা ঠাণ্ডা থাকিবার কথা। তাঁর উপর, 
তোমার সেবা শুঞ্ীষার পরিচঘ পাইলে তিনি 

একবারে আনন্দে ভাপিতে থাঁকিবেন | স্বামীৰ 
অবস্থা ঘট ভাল না হয, রাঞুনি বাঁমণ, চাঁকব, 

চাঁকবাশী তাব না থাকে, তবে সে অভাব তুমি 
ভাকে কখনও জাঁনিতেই দিবে না। তোমাৰ 

সেবা শুশ্রাায় তিনি সে অভাব যেন কখনও 

বুঝিতে ও ন৷ পাঁবেন, সে অভাবের কথা তাঁব, 

মনে যেন কখনও উদয়ও না হয। 

ভোরে উঠিয়া মুখ-ধোবার জল, বাহ্যে 

ধাবা জা, দীতিন, গামছা, বমিবার আসন, 



৭৮  থবে বেশ বাঁতাঁদ খেলিতে না পাবিলে ব্যামে হয । 

রাত্রিবান কাপড় ছাড়িয়া পরিবার কাচ 

কাপড়, সন্ধ্যা আহ্িকের জাধগা-_-এ সব 
এমনি জুত বরাত করিয়! গোছাইয়! রাখিবে 

যে, বিছ্বান! থেকে উঠিধা স্বামীকে যেন কিছুই 
না চাইতে হয়। তাঁর পর, ঘরের ছুওব 

জানাল৷ সব বেশ করিয়া খুলিয়! দিবে । দুওব 

জানালা সব খোলা ন। থাকিলে, ঘবে বাতাস 

খেলিতে পারে না । যে ঘবে বাতা খেলিতে 

না পাবে, সে ঘবে থাকিলে ব্যামে! হয় । এব 

আগেই বলিছি, স্বাসীর শরীর, মন, হুই-ই লুস্থ 

থাকে, এমন উপায় তৌমাব সর্বদাই কঘ। 

চাই। তাতেই বলি, যে ঘরে স্বামী থাঁকেন, 

সে ঘরে সর্বদা বেশ বাতান খেলিতে পাবে, 
এমন উপাষ আগে করিবে । সে টিকে 

তোমার দৃষ্টি যেন সর্বদাই থাকে। জানালা 

ছাড়ি কলসী ব”"1 মেষেদের ভত্য!ন। এ 

অভ্যাসটী ভাঁল নষ। ভাল নস কেন, তা 

কি ভে।৮কে আর খুলিয়া বলিতে ছবে 



বাড়ী ঘব দ্বওর পবিষ্কাঁব ন! বাঁখিলে শবীব স্থুস্থ থাকে না। ৭৪ 

জানালায় যদি হাড়ি কলমী রাখিলে, তবে 

ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার পথই ত বন্ধ 

করিয়া দ্িলে। বাড়ী ঘর ছুওর পরিষ্কার 

প্রিচ্ছম না রাখিলে শরীর হ্স্থ থাকে না-_ 

ব্যামো হয়। এই জন্যে, ছুটী বেল! নিয়ম 

করিষ! ঘরের মেজে, দ্েয়ল, রোআক, উঠন 
সব ঝা'ট ঝুট দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া বেশ" 

পরিষ্ষাব পরিচ্ছন্ন করিবে । ঘর কাঁইট দিয়! 
কোণাঁষ জঞ্জীল জড় করিষ। রাখা মেষেদেব 

অভ্যাস । এ অভ্যাসটাও ভাল নয। এতে 

ঘব পরিধ্বার রাখা হয় না--ঘুর ঝা*ট দেওযাব 

যে হল, তাও হয়না । যে জঞ্জাল ছড়াঁন 
ছিল, তাই এক জা'যগায় জড় রিয়। রাখিলে! 

এতে লাভই ব! কি? ফলই বাকি? বরণ 

জড়-করা জঞ্জালেব চেয়ে ছড়ান জঞ্জালে 

অপকার কম করে। ঘরে কাশ, থুতু, পৌঁটা, 

“বনের পিক কখনও ফেলিবে না-ফেলিতে ও 

দিবে না। ঘরে ক'শ, থুভু, পৌটা, পানেৰ 



৮০ ভিজে সৌতা জারগাঁয় থাকিলে যত বকম বোগ হম। 

পিক ফেলার মত নোংবা অভ্যাস আর নাই। 

এট1 যে বড় নোংরা! অভ্যাস, মেয়েদের দে 

জ্ঞানই নাই। জ্ঞানের অভাবে, শিক্ষার 
অভাবে, মেয়েরা অনেক সময় অনেক অকাজ 

করিয়া থাকেন। ঘরের মেজে, দেষাল, 
বোআক,, বাড়ীর উঠন শুরু থাকাৰ যে কত 
গুণ, আর সে সব ভিজে থাকার যে কত দোষ, 

মেয়েরা তা জানেনও না, মেয়েদের ত। কেউ 

শিখাযও না। এই. জন্যে, মেযেবা বোঁজ 

সকালে উঠিষা! আচাবের অনুরোধে ঘর, ছু ওর, 
বোআক, উঠন সব ধুয়ে ধুযে ভিজে সৌত। 

করিয়া ফেলেন। ভিজে সেঁঁত1 জাষগাঁষ 

থাকিলে শদ্দি হয, কাশি হয়, জ্বব হয, বাঁত 

হয়, রক্ত-আমাশা হয়, আবও অনেক বোগ 

হয। তাতেই বলি, মা, রোজ সকালে 
উঠিয়! ঘর, ছুওর, বোআক উঠন সব বেশ 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন করিবে, কিন্তু জল দিধা 

সেসব কখনও ধোবে না| আচারের অনু 



ভিজে জাক়গ! বোগেব ঘর। ৮১ 

রোধে কোনও জায়গ! ধুইবাব নিতীত্ত দরকার 

হইলে, ধোঁআব পব গুড়ো চুণ দিয়া সে 
জায়গ! তখনই শুকাইয়! লইবে। গোবব 

জল দিয়া এটে পাড়ারও পর গুঁড়ো চুণ 

দিয় সেজায়গ এ রকম করিয়া শুকাইয়া 

লইবে। ফল কথা, বাড়ীর মধ্যে বা বাড়ীর 
বাইরে কোন জায়গ! ভিজে সৌতাঁ হইতে ও 

দিবে না, ভিজে পসৌত1 থাকিতে ও দিবে না”। 

ভিজে জাষগ। রোগের ঘর, এ কথাটা, মা, 

তোমার যেন পর্বদাই মনে থাকে । তাঁর পব 

বলি। 

বাইরে থেকে কষ্ট কবিয়া, শ্রম করিষা 

স্বামী বাড়ীতে আসিলে, তোমার হাতে যে 

কাজই কেন থাক্ না, তুমি যে কাজেই কেন 

ব্যস্ত থাক না, সে কাঁজ রাখিয়া! তুমি তখনই 

তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে । উপ- 

স্থিত হইয়া মিষ্টি কথায় তীর শ্রান্তি দূর 
করিবে। স্ত্রীব মিষ্টি কথায় স্বামীর সকল 



৮২ শ্রম কবিষা স্বামী বাড়ীতে আসিলে তব শুশ্রষার কথ।। 

কষ দূব হয়। স্ত্রীর মিন্তি কথ! শুনিক়্! কাঁন 
জুড়ান--এ সংসারেব একটী প্রধান হৃখ। এ 

কথা এর আগেই বলিছি। তাতেই বলি, 

পাখার বাতাসে, ডাবের জলে, মিশ্রির 

শর্ববতে যে শ্রান্তি দূর করিতে ন! পারে; 

স্ত্রীর মিষ্টি কথায স্বামীব সে শ্রান্তি দুর হয়। 
ক্লান্ত হইয়! স্বামী বাড়ীতে আসিয়াই যদ্দি 
তোমাকে তার অভ্যর্থনা, সেবা গুশ্রীষা 
করিবার জন্যে ব্যস্ত সমস্ত দেখেন; সহজ্র কর্ম 

পরিত্যাগ করিষ তুমি তাঁর অভ্যর্থনা করিতে, 

তার শুশ্রষা করিতে আলিযাছ--এ পরিচয় 

পান, তবে তাব বাব আনা কষ্ট তখনই দুব 
হয়। তার উপব, তোমার মিষ্টি কথ! 
গুনিলে তার র্লেশ আর কিছুই থাঁকে 

ন।। পাখার বাতাম দেওযা, জল আনা, 

পা ধোআইয়া দেওয়া, পা মুছাইয়। দেওয়া, 
স্বমীর শুতশ্রীষ। করিবার জন্যে এ সব কাজি 

ছুমি নিজহাতে করিবে । স্বামীর শুভ্রাষা 



স্বামীব শুষ্ধযাঁব সময় স্ত্রী যেন সস্তোষেব পরিচয় দেন। ৮৩ 

করিবার সময় তোমার সন্তোষের পরিচয় যেন 

তিনি পান। তোমার সন্তোষের পরিচয় ন! 

পাইলে, তোমার শুত্রধায তাঁর তৃপ্তি হইবে 
না। তুমি সন্তষ্ট হইযা শুশ্রধু করিতেছ, কি 
না, স্বামী তোমার মুখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া 

তা ঠিকৃ করিতে পাবেন। হাজার চে 
করিলেও মুখের সে ভাব তুমি কখনও লুকা- 

ইতে পার না। মনের ভাব মুখে লেখা থাকে 

বলিলেই হয়। মনের সঙ্গে আর কাজের 

সঙ্গে মিল না থাকিলে, মে কাজে সুখ নাই, 

সে কাজেব সুখ্যাতিও নাই। যিনি কাজ 
করেন ভারও হৃখ নাই, ধার জন্যে তিনি কাঁজ 

করেন, তারও স্থখ নাই। তাতেই বলি, মা, 

স্বামীর শুশ্রাধা করিবাব সময় তোমার সন্তো- 

ষের পরিচয় যেন তিনি পান। সকল কাজেই 
তুমি সন্তোষের পরিচয় দিবে। যে কাজে 

তুমি সন্তোষের পরিচয় দিতে না পারিবে, সে 

কাজ করিতে যে তোমার ইচ্ছ! নাই, সে 



৮৪. স্ত্রী কাছে বসিয়া খাওযাইলে স্বামীব তৃপ্তিব কথী। 

কাজে যে তোমার মন নাই, স্বামীর ত1 

বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ম্বামীর শ্রান্তি 

দূর হইলে, স্নান করিবার কথা তাঁকে জিজ্ঞাস! 

করিবে। স্নান কবিতে চাইলে, তাঁর স্নানের 
উদ্যোগ আয়োজন সব কবিষ! দিবে। 

বাড়ীতে স্নান কবেন ত তাঁকে সান করাইয়! 

দিবে। ভিজে কাপড় ছাড়াইয়! লইযা বেশ 

করিয়া কাচিবা দবে। ঘাটে স্নান করিতে 

যান ত শুকৃন কাপড় তার সঙ্গে দিবে । আ্ান 

হুইলে তাঁর সন্ধ্যা আহ্িকের জাগা করিয়া 

দিবে। সন্ধ্যা আহক হুইলে তার খাবার 

জাষগা করিয়া দিবে। নিরাসনে তাকে 

কখনও আহার করিতে দিবে না । খাবার 

জায়গা করিয়। দিয়) অন্নব্যঞ্জন সব নিজে 

পরিবেশন করিবে । পরিবেশন সাবা! হইলে, 

কাছে বঙিয়! তাকে খাওয়াইবে | তুমি কাছে 

বল্িয়! খাওয়াইলে, শাক ভাতে তার যে তৃপ্তি 

হইবে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত বাড়িয়। দিয়! গিয়া 



গ্থার্মীর সেব! গুশ্রধার কথা । ৮৫ 

তুমি অন্যত্র থাকিলে ভার নে তৃপ্তি হইবার 
কথ! নয় । স্বামীর আহারের সময স্ত্রী যদি 

কাছে বসিয়। তাকে না খাওয়ান, তবে তার 

কষ্ট করিয়। রাধা বাড়। সব মিছে; স্বামীর 

আঁহারের চেষ্টায় সকাল থেকে ছুপব পর্য্যস্ত 
তার ঘুরিয়া! বেড়ান ব্থা। স্বামীর 'আহা'র 

হইলে ভাকে আচাইবার জল দিবে-:জল তাঁর 

হাতে ঢালিয়। দিবে। তুমি উপস্থিত থাকিভে 
তাকে যেন কষ্ট করিয! আচাইতে না হয়। 
আচাঁন হইলে তাকে পান দিবে-পান তার 

হাতে দিবে । অমুক জায়গা পান আছে, 

লও বা! লইও বলিবে না_তাতে তোমার 

ভক্ষির ত্রুটি হবে। তার পব, স্বামীর বিশী- 

মের জায়গ! করিয়া দিষা তাঁর অনুমতি লইয়! 
তবে তুমি আহার করিতে যাবে । আহার 
করিতে যাইবার আগে, তার পাতের এঁটে? 

কাটা আর সেই জায়গ! বেশ পরিক্ষার পরি" 

চ্হঙ্গ করিয়া লইয়া যাবে। বৈকালে স্বামী 
৮৮ 



৮১৩. ধুনোৰ ধোআয় সাপ পোকা! মাকডেব ভয় যায় 

যদি বিশেষ কোনও কাজে ব্যস্ত না! থাকেন, 

তবে তার কাছে বসিয়। নীতি শিখিবে। স্বামী 

নিজের কাজেব্যন্ত থাকেন ত, ঘেনসব বৈ 

পড়িলে নীত-শিক্ষা হয, সেই সব বৈ মন দিয়া 
পড়িবে । তার পর, সংলাবের আর যে ষে 

কাজ থাকে করিবে। 

সন্ধ্যার আগে স্বামীর বিছানা বালিশ 
ঝাড়িয়া ঝুড়ির়া। পরিষ্কার করিয়া! পাতিয়! 

দিবে। ঘর, ছুওব, বৌআক ঝাঁণ্ট ঝুঁটু 

দিয়া সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে। 

প্রদীপে তেল শলিত। দিয়া গোছাইয়! 

রাখিবে। ধুনচিতে আগুন দিয়া রাঁথিবে। 
স্বামীর মুখ হাত ধোঁবার জল, গাড় গামছা, 

বনিবার আমন--এ লব প্রস্তত করিয়। 

রাখথিবে | সন্ধ্যা হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে 

ধুনো দিবে | ধুনোব ধোঁআষ, ধুনৌর গন্ধে 

লক্ষ্মীর কৃপা হোক না হোক, সাপ পোকা 

মাকড়ের ভয় যায়। এখনকার মেয়ের! প্রাচীন 



এখনকাঁব মেষেব প্র!চীন হিন্দুল্দ ব্যবস্থা মানেন না। ৮৭ 

হিন্দুদের ব্যবস্থা মানেনও ন) সে ব্যবস্থা মতে 

চলেনও না। এ দোষ মেষেদেব নয, এ দৌষ 

পুরুষদেব | পুরুষদেবই কাছে না মেযের! 

শিখে | এখনকাব পুরুষেবা প্রাচীন হিন্দুদেব 

বুক্তি বুঝেনও না, বুঝিবার চেষ্টাও কবেন 

না। প্রাচীন হিন্দুবা যে জব ব্যবস্থা দিষ' 

গিষাঁছেন, সে সব ব্যবস্থার ভিতব কত যুক্তি 

আছে, কত কৌশল আছে, আমর! কেউই তত 

ভাবিযা দেখি না। তার পর, ঘবে ধুনে! 

দেওয] হইলে স্বামীব সন্ধ্যা আহ্িকের জাষগ! 

করিয! দিবে আর জলখাবার, প্রস্তুত করিযা 

রাখিবে। স্বামী বাড়ীব ভিতব আমিযা যেন 

দেখেন, তুমি তাঁর জন্যে সবই প্রস্তুত কবিয়া 

রাখিয়াছ। কোনও জিনিশ পাইবার জন্যে 

তাকে যেন অপেক্ষ! করি! ন! থাকিতে হয। 

স্বামী সন্ধ্য/ আহ্িক করি! জল খাইলে, তাঁব 

রাত্রির আহার (ভাঁত, রুটি, লুচি, যাই হোঁক্) 

প্রস্তুত করিতে যাবে। রাত্রি দশটার মধ্যে 



৮৮ স্বামীর দেবা গুশ্রধার কথা। 

তার খাওয়া হওয়া চাই। কেননা, বেশী 

বেলায় বাবেশী রাত্রে খাইলে শরীর সুস্থ 

থাকে না। স্বামীর শরীর স্থস্থ রাখা স্ত্রীর 

প্রধান কাজ, এ কথা এর আগেই বলিছি। 

খাবার তয়ের হইলে, খাবার জাগয়া করিষ। 

দিবে। খাবার জাঁষগ! কবিয়! দিয়! পরিবেশন 

করিবে। পরিবেশন সার! হইলে, কাছে 

ধসিয়! ভাকে খাওযাইবে। ভ্ত্রীকাছে বসিষা 

খাওয়াইলে স্বামীর যে তৃপ্তি হয়, এই মাত্র ত1 
বলিছি। খাওয়া হইলে আচাইবার জল 
দিবে-_জল তার হাতে ঢালিয়৷ দিবে । আঁচা- 
ইবার জল, গ্রাড়ু গামছা, খড়িকে-_আগেই এ 

সব গ্রস্ত করিযা রাখিবে। আচাইবার 
জলের জন্যে, খড়িকের জন্যে, বা আচানর 

পর গামছার জন্যে ভাকে যেন অপেক্ষা 

করিয়া থাঁকিতে না হয়। আঁচান হইলে 

তাকে পান দিবে--পান তার হাতে দিবে। 

পান খাইয়া স্বামী শয়ন করিলে, তার অনুমতি 



স্বামীব শরীর সুস্থ বাঁখা স্ত্রীব প্রধান কাজ। ৮৯ 

লইয়া তবে তুমি আহার করিতে যাঁবে। 
আহার করিতে যাইবার আগে, তব পাতেব 

এঁটে কাট! আর সেই জায়গ! বেশ পরিক্ষার 

পরিচ্ছন্ন করিয়া! লইয়। যাবে । 
বার মাস ত্রিশ দিন রোঁজ স্বামীকে এই 

রকম করিধা! তোমার সেবা শুঞ্রষা করা চাই । 
এর ক্রুটি হইলেই তোমার অধর্্ম হঘে। “এব 

আগেই বলিছি, স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামটীৰ 

সেবা গুশ্রাধা করা, স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট 

রাখা-্রীলোকের এই তিনটাই কাজ। এ 

তিনটা কাজ ছাড়া তাঁদেব আর কাজ নাই। 
ভাঁদের যে কাজে এই তিনটা 'কাজের একটীরও 

পরিচয় পাওয়া না যাবে, সেইটাই তাঁদের 

অকাজ। অকাঁজ আর অধর্ম ঘে এক কথ! 

তাঁও এর আগে বলিছি। 

স্বামীর শরীর স্থস্থ বাঁখ। স্ত্রার প্রধান 

কাঁজ। ত্বামীর শবীর স্থস্থ রাঁখিবারই জন্যে 

তার সেবা শুর্জীধা কর!। স্বামীর শনীর 



৯০ স্বামীৰ শবীব সুস্থ বাখ! স্ত্রীর ইহকাল পরকাঁলেব কাজ । 

স্স্থ রাখা স্ত্রীর খালি প্রধান কাঁজ নয়--আমি 

বলি, স্ত্রীর ইহকালের পরকালের কাজ । কাজ 

যেমন প্রধান, শক্তও তেমনি । এ কাজ 

মুখের কথ। নয়। স্বামীর শরীর স্থস্থ রাখিতে 

হুইলে, শরীর রক্ষার উপদেশ যে বৈতে আছে, 

স্ত্রীর সে বৈ বিশেষ মন দিয়! পড়া চাই। কেন 

না, কিসে শরীব স্মস্থ থাকে, কিসে শরীর 

স্থস্থ হয, জাঁন। ন1 থাকিলে) স্ত্রী স্বামীর শরীব 

সস্থ রাখিতে পারেন না। কেমন করিয়া 

পারিবেন? অপরিষ্ার জল খাইলে শরীব 

অন্থস্থ হয়, স্ত্রীর যদি এ জানা ন! থাকে, তবে 

স্বামীর খাবার জল পরিক্ষার কবিবাব জন্যে, 

পরিক্ষার ব্লাখিবাঁব জন্যে তিনি কি ব্যস্ত হন, 

ন! ব্যস্ত হইতে পারেন ? কখনই না। তাতেই 
বলি, স্বামী হাজার লেখা পড়া জানুন, শরীব 

হুস্থ রাঁখার উপায় তার হাজার জান! থাক, 

স্ত্রীর সে জ্ঞান না থাকিলে, তার শরীর সুস্থ 
“রাখার ব্যবস্থা কাজে ঘটিয়াই উঠে না। 



শবীব সুস্থ বাখাঁৰ উপায় মেয়েরা শিখিলে বেশী উপকাঁব। ৯১ 

অপরিফাঁর জল খাইলে যে অনিষ্ট হয, স্বামীর 

তা ভাল রকমই জান! আছে; কিন্ত স্ত্রী 
ত1 মোটেই জানেন ন1 | স্বামী বলিয়া! দিলেন, 

অপরিক্ষার জল কখনও খাইও না, অপরিক্ষার 

জল আমাকে কখনও খাইতে দিও না । তেমন 
জ্ঞান নাই বলিয়া, স্ত্রী সে কথায় তেমুন 

মনোযোগও করিলেন না'। কাজেই, স্বামীব 

ইচ্ছ। মত কাজও হইল না। তাতেই বন্ধি, 

শরীর স্ম্থ রাখব উপাধ স্বামীর ভাল বকম 

জান! থাকিলেও, স্ত্রীর সেজ্ঞান না থাকিলে 

স্বামীর ইঙ্উসিদ্ধি হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ 
রাখার উপাঁয় যদি স্ত্রীর ভাল রকম জান! 

থাকে, আর স্বামীব সে জ্ঞান না! থাকে, তবু 

স্বামীর শরীর রক্ষাব ব্যবস্থার ক্রুটি হয না। 

স্বামীর শরীর রক্ষার ব্যবস্থাই যে স্ত্রীর হাতে । 
তঁবৈই দেখ, শরীর হুস্থ রাখার উপাষ মেষের! 

শিখিলে সংমাঁরের যত উপকার, পুকষের! 

শিখিলে তত নয়। এ কথাট। কিন্তু আমবা 



৯২ ব্যামে গড়া হওয়াব গুটি কতক কারণ। 

কেউই বুঝি না-এ কথাটা! আমাদের কাঁরে| 

মনে উদয়ও হয় না। আমারা ছেলেদেরই 
লেখ। পড়া লইযা ব্যস্ত! স্বামীর নিজের কথা 

ছাড়িষা দেও, শরীব সুস্থ রাখার উপায় স্ত্রীব 

জান1। থাকিলে, ছেলে পিলেবও ব্যামে গীড়। 

লইয়া স্বামীকে সংসারেব সুখে জলাঞ্জলি 

দিতে হয়'না। এ কি কম স্থখের কথা? 
এএন যে স্থখ, তাও আমর! হেলায় হারাই! 
দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইবার জন্যে, ব্যামো, পীড়া 
হওয়াব গুটি কতক কাঁরণেব কথা এখানে 
বলিলাম। 

বেশী বেলায় স্নান করিলে শরীর অসুস্থ 
হয়, বেশী বেলায় খাইলে শরীর অন্তুস্থ হয়; 

বেশী রাত্রে খাইলে শরীর অন্ুস্থ হয়; ময়ল! 

কাপড় পড়িলে শরীর অসুস্থ হয; মযলা 

বিছানাষ শুইলে শরীর অস্থস্থ হয়; যে ঘরে 
ভাল বাতাম খেলে না, সে ঘরে থাকিলে শরীর 

অস্থস্থ হয; অপরিষ্কার জল খাইলে শরীর 



ব্যাস! পীড। হওয়াব গুটি কতক কাবণ। ৯৩ 

অসুস্থ হয; ভিজে সৌতা জায়গায় থাকিলে 
শরীর আগ্বস্থ হয়) ভাল আহার না পাইলে 

শরীয় অস্থস্থ হয়; বেশী শ্রম করিলে শরীর 

আহুস্থ হয; বেশী চিন্তা করিলে শরীর অস্থঙ্থ 

হুয। স্ত্রীর এ সববেশ জানা আছে। স্ত্রী 
মনে করিলে এ সব কারণ ঘুচাইয়া শ্বামীচ 
স্থস্থ রাখিতে পারেন। ধর তশ্বামীকে হুস্ছ 

রাখিবার সব উপকরণই স্ত্রীর হাতে । বেশী 

চিন্তায়, বেশী শ্রমে, শরীর যত অস্থস্থ হয়, 

তত আর কিছুতেই না। স্বামীর শরীর অস্থ্ছ 

করার এ ছুটী কারণও স্ত্রী মনে করিলেই 

ঘুচাইতে পারেন। ভ্ত্রীবই অভাব ঘুচাইবার 
জন্যে, স্বামীর বেশী চিন্তার আর বেশী শ্রমেক্ন 

দরকার। সাধবী স্ত্রী নিজের অতাবধ আর 

ংসারের অভাব গোপন করিয়া খ্বামীর বেশী 

চিন্তার আর বেশী শ্রমের কারণই দুর করিয়া! 
দেম। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে 

স্বামীর ভাগ্যে এখন এ সখ আঁর ঘটে না। 



৯৪ স্বামীব শবীব অশ্ুস্থ হইলে ভাব শুশ্রষাব কথা। 

এখন স্বামীর ভাঁগ্যে কি ঘটে, তা বলি। 

ংসাবের অগ্রতুল ঘাটলে স্ত্রী স্বামীকে জীয়ন্ত 
রাখেন মাত্র? আবাঁব, সংসাবের প্রতুল 

থাকিলেও অপ্রতুল জানাইয়! স্বামীর খোআর 

করিতে স্ত্রী ত্রুটি কবেন না। যে স্ত্রী এবকম 

বাবহার কবেন, তাব ব্যবহাবেব সঙ্গে আর 

সাধবী স্ত্রীর ব্যবহারের সঙ্গে একবার তুলনা 

কবিষা দেখ। 

স্বামীৰ শবীব যখন স্থস্থ থাকে, তখন তাঁব 

সেবা শুশ্রাা কেমন করিযা করিতে হয়, 

মোটামুটি এক রকম বলিলাম। স্বামীর 
শরীর অস্থস্থ হইলে, কি বকম করিয়! তাঁর 
সেবা গুশ্রষা করিতে হয, এখন, মা, তাই 

তোমাকে কিছু বলিব। 

স্বামীর শরীর অসুস্থ হইলে তাঁর সেবা 

শওতীষা করার কত দরকার, ত1 কি আব বেশী 

কর্িযা বলিতে হবে? স্বামীর শরীর স্থস্থ 

থাকিলে যখন তাঁর অমন করিয়া সেব। শুর্ীষা 



স্বামীব শবীব অসুস্ত হইলে তার শুশষান কথা! ৯৫ 

করিতে হয, অমন করিয়! সেব! শুরা! না 

করিলে-_সেবা শুঞ্ীষার ত্রুটি হইলে পাপ 
হয) তখন শরীব অস্থস্থ হইলে, শরীরের 

ক্লেশ হইলে, শবীবেব বল কমিয়া গেলে, 
উঠিয়। হাটিঘ। বেডাইবার শক্তি না থাকিলে, 
তাঁর কত বেশী সেবা শুঞীধাব দরকার, তু! 
ত, মা, বুঝিতেই পাবিতেছ। স্বামীর শবীব 

অস্থস্থ ইইলে তাকে হস্বস্থ করিবার জন্মে 

কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কবিবে। ভাব রোগের 

যাতনা কমাইবাৰ জন্যে প্রাণপণে হত 

করিবে। তাঁকে বদি এবেলা সুস্থ করিতে 

পার, তবে ও বেলা পর্যন্ত দেরি করিবে 

ন1। ভাল চিকিৎসককে দ্যা তাঁব চিকিৎম! 

করাইবে। টাকা কড়ি খরচের ভযে তার 

চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয। অধর্ম্মের কথ! 

ছাড়িয়া দেও--সে অধন্মেব, সেপাপের ত 

সীমাই নাই--টাক1 কড়ি খবচের ভয় করিয্া 

স্বামীর চিকিৎসার ত্রুটি করা কত বড় 



৯৬ স্বামীর শরীর অনুস্থ হইলে তাঁর শুশ্রঘাঁর কথা । 

বেধকামি, তা বলিয়! শেষ কর! যাঁয় না। সে 

অধর্দ্দের কথা, সে পাঁপের কথা, সে ঘোঁকা- 

মির কথা বিশেষ করিয়া বলিবাঁর দয়কারই 

নাই। স্বামীই তোমার এ সংসারের হুখ 

শান্তির কারণ। ন্বামীর শরীর যত দিন স্বচ্ছ 
থাকিবে, তত দ্রিনই তোমার নে স্থখ শাস্তির 

আশা । "তাতেই বলি, স্বামীর শরীর অহুস্থ 
হুইলে, তকে সুস্থ করিবার জন্যে বিধিমতে 

চেষ্টী ন! কর! যে কতদূর অসঙ্গত কাজ, কৃত 
ঘুর অবববেচনার কাঁজ, তাবিষাও তার কুল 

কিদার। পাওয়। যায় না। আপনাব অনিষ্ 

আপনি করিলে, লোকে বলে আপনার পায়ে 
আপনি কুড়ল মারিয়াছে। দ্বামীর ব্যামো 

ভাল করিতে জ্রটি কর! আপনার পায়ে 

আপনি কুড়ল মারার বাড়া__ আমি বলি, 
আপনার বুকে আপনি ছোর! মার! রোগ 

হইলে ভাল অন্ুদেরও যেমন দরকার, ভাল 

পধ্যেরও তেমনি দরকার--বরং ভাল পথ্যের 



তাল চিকিৎসক,ভাল অনুদ,ভাল পথ্য--তিনই সমান দরকাব।৯৭ 

আরও বেশী দরকার। চিকিৎমকও ভাল, 
অস্থদও ভাল, কিন্তু পথ্য ভাল নয় বলিয়! 

বোঁগ ভাল হয না। যাকরে না বৈদ্য, তা! 
করে পথ্য-- রোগ ভাল কবিবার সমষ 

এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে । পখ্যের 

ধরাঁধর না করিয়া, ভাল পথ্য না পাইয়ু” 
বেশীর ভাগ বোগী মার! যায। 'তাতেই 
বলি, শ্বামীর ব্যামো৷ হইলে তাকে শীত স্থস্থ 
করিবাঁব জন্যে ভাল চিকিৎসক, ভাল অস্থদ, 

ভাল পথ্য--.এ তিনেরই ব্যবস্থা করিবে। 

এ তিনেরই ব্যবস্থ| করিতে খরচের দবকার । 
সে খরচে কখনও ডরাইবে না_সে খবচ 

করিতে কখনও পিছবে না| ভাল চিকিৎনক 

কারে বলে, তোমার জানিয়া রাখা উচিত। ত1 
জানা ন1! থাকিলে, তুমি মিছেমিছি টাকা খরচ 
করিয়া ভাল বলিয়া মন্দ চিকিৎসক আনিয়। 

উপস্থিত করিবে । যিনি রোগ ভাল করিতে 

পান্পেন, তিনিই ভাল চিকিৎসক । নাম বড় 
ন 



৯৬ ভাল চিকিৎসক কাঁষে বলে। 

হইলেই ভাল চিকিৎসক হয় না। নামে আর 

কাজে ঢের তফাত। নামে বড়, কাজে ছোট-_ 

এই পরিচয়ই বেশীর ভাগ পাওয়। যায়। বড় 
মানুষ-খেঁষ। চিকিৎসকদের বেলায এ কথাট। 

যেমন খাটে, তেমন আর কারো! বেলায় নয় । 
শ্লামান্য অবস্থার ভদ্র লোকের মধ্যে আর 

ইতব লেকের মধ্যে যে চিকিত্সকের পশার 

€বশী, খুব হাত-যশ বলিয়া, কি ইতর কি ভন্দর, 
যে চিকিৎসকের স্ৃখ্যাতি করে, সেই চিকিৎ- 

সককে দিয়া চিকিৎসা কবাইবে। যশের 

চেয়ে টাকার দিকে যেচিকিৎদকের নজর 

বেশী, দয়ার ভাগ যে চিকিৎসকের কম, অহ্- 
স্কারের ভাগ যে চিকিতৎনকের বেশী, সে 

চিকিৎসককে কখনও ভাকিবে না। সে 

চিকিৎসককে ডাকিয়া কোনও ফল পাবে না। 

সে চিকিৎসককে ডাক আর ধনে প্রাণে 

সার] হওয়া সমান । 

প্রা, বাছ্যে, বমি, কাশ, পৌঁটা, থুডু-- 



হ্বামীর ব্যামো হইলে তাঁর শুশ্রযা। ৯৯ 

এ সবকে দ্বণা করিলে রোগীব শুশ্রাষ কর! 

হয না। ন্বামীর ব্যামো হইলে ভার শুশ্রাষ! 
করিবার সময় এ কথাট! যেন খুব মনে থাকে । 

স্বামীর বিপদের সময় স্ত্রী যদি স্বামি-ভক্তিব 

পরিচয় বিধিমতে না দিতে পারেন, তবে তাব 

স্বামি-ভক্তি কেবল মুখে_-অন্তরেও ন 

কাজেও না। ম্বামীর ব্যামো হইলে, তাৰ 

পরণেব কাপড় আৰ গায়ের কাপড় চোপঞ্ড 

আর বিছান! যত দূৰ পার পবিষ্ষার পরিচ্ছন্ন 

রাখিবে। ওসব যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 

রাখিবে, তিনি তত শীস্র সম্ছ হুইয়! উঠিবেন। 

রোগ হইলে কুপথ্যে রোগীর লোভ হুয। 
বেশ বুদ্ধিমান লোকও বোগে অবুঝ হন। 

তাতেই বলি, ব্যাষে। হইলে স্বামীকে কোনও 
কুপখ্য করিতে দিবে না। কুপথ্য বার়ণেব 

বেল ভার কথা শুনিলে তোমার চলিবে না । 

কুপথ্য চাহিলে, কুপথ্যে কি অনিষ্ট হইবে, খিষ্টি 
কথায় তাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়! বলিবে। 



১০০ ব্যামে। ভাল হইলে স্বামীকে খুব তলি তর্পণে বাঁখিবে। 

ব্যামো ভাল হইলে, শরীর যত দিন না 

বেশ সুস্থ আঁর সবল হয়, তত দিন স্বামীকে 

খুব তলি তর্পণে রাখিবে । ফিরে ব্যামো না 

হইতে পারে, এমন উপায় বিধিমতে করিবে। 
কোনও রকম অত্যাচার করিতে দিবে ন1। 

*প্রথ হাটা, বেশী শ্রম করা, বেশী চিন্তা করা, 
হিম বাত ভোগ কবা, বেশী খাওয়া, বেশী 

বৈলাষ খাওয়া, বেশী রাত্রে খাওয়া) বাতি 
জাগা, এ সবই অত্যাচাব। কিসে শরীর 

শীঘ্র সুস্থ হয, কিসে শবীরে শীঘ্র বল হয, 
কোন্টা স্পথ্য, কোন্টা কুপথ্য, কি কি 
করিলে ব্যামোটা আর না পাল্টায়, চিকিৎ- 

সকের কাছে এ সব বেশ করিয়! জানিয়! 

ঘুনিযা লইবে। কায়মনোবাঁক্যে এই সব 

করিলেই স্বামীর ব্যামোর সময় আর ব্যামো 

ভাল হওযার পর তার যথাবিধি সেবা! শুশ্রাষা 

কর! হইল। | 
স্বামীর সেব। শুঞ্রষার কথা, মা, তোমাকে 



নীভি-শিক্ষার অভাবে বৌ ঝিদেব বিপবীত ব্যবহাৰ। ১১ 

ববাঁবরি যা শিখাইযা আসিয়াছি আর আজ 
ফেব যা বলিলাম, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া! আর আঁর 

বৌ ঝিদের কাছে তাঁব ঠিক বিপরীত পবিচষ 

পাবে। অনেক জায়গাষ এমন বিপরীত 

পরিচষ পাবে যে, তোমাকে একবারে অবাক 
হইতে হবে। তাঁতেই বলি, সে সব পরিচুর 

তোমার আগেই জানিয়া বাখিলে ভাঁল হুষ। 

তা হইলে, তোমাৰ মনে কোনও রকম সন্দেহ 
উপস্থিত হইতে পারিবে ন।। .তুমি ছেলে 

মানুষ, দশ জনকে যা কবিতে দেখিবে, সেই- 
টাই ঠিক বলিয়। তোঁমার বোধ হইতে পারে। 
কিন্তু নীতি-শিক্ষার অভাবে যে তাদেব আঁচাঁব 

ব্যবহণীব ও বকম, তোমাকে তা বিশেষ 

করিয। না বলিয়া দিলে, কেমন করিয়! 

জানিবে। শিশু বেল। থেকে তোমার যে 

রকম নীতি-শিক্ষ। হইযাছে, তাদের শিশু 

বেল! থেকে সে বকম নীতি-শিক্ষ! হইলে, 

তোমার আচার ব্যবহারের সঙ্গে তাঁদেরও 



১০২ স্বামীব সেবা শুশ্রধাব ক্রটিব পবিচয়। 

আচার ব্যবহার ঠিক মিলিত। স্বামীকে ভক্তি 

করিবার কথ! বলিবার সময় এ সব বেশ 

করিয়া বলিছি (৪৪ব পাত দেগ্ন)। তুমি 

স্বামীর সেবা শুঞ্রীষা করিতে শিখিযাছ-_তার। 

স্বামীব দেব! শুক্বষাব ক্রুটি করিতে শিখিয়াছে 
হতারা স্বামীর সেব! শুজধাব যে জ্রুটি 

করিয়া থাকে, এখানে সে পরিচয় এক্টটীব 
রেশী দিবার দরকার নাই। খালি সেই 

পরিচয়টা -পাইলেই তুমি সাবধান হইতে 

পারিবে আর শ্বশুব-বাড়ী গিষা নিজেত্ব নীতি- 

শিক্ষাৰ পবিচয তাঁদের কাছে সাহস কাঁবয। 

দিতে পাবিবে ॥ রর 
1মী জমীদাবেব নাষেব, অবস্থা! খুব ভাল, 

বাড়ীতে দান দাপা খাটে, রাধুনি বামণে 

বাধে, কিছুবহই অভাব নাই, স্ত্রী পরিবারকে 

যত দূৰ স্থখে সচ্ছন্দে বাখিতে হয, তা রাখেন। 

বাড়ী থেকে কাছারি এক পোআ' পথের বেশী 

ন্য। রোজ খুব সকালে স্নান আহক করিয়! 



স্বামীব সেবা শুশ্রধাঁর ক্রটিব পবিচয়। ১৪ 

কাছারী যান আর বেল! একট! বাজিয়! গেলে 

বাড়ী আসেন। কোন কোন দিন বাড়ী 

আমিতে ছুটো আড়াইটেও হইয়া যায। 

আবার সন্ধ্যার পব কাছাবী যান, আর রাত্রি 

দশটার সময় বাড়ী আসেন। স্বামী কাছারি 

গেলে, স্ত্রী বেল! ১০টার মধ্যে নান আহার 

করিয়! ছুঁচেব কাজ করিতে বসেন। ঘণ্টা 
খানেক শেলাই করিয়া খাটে গিষা শোন। 

স্বামী অত বেলাষ তাতিয। পুড়িয়া আসিয়। 

রোজই দেখেন, স্ত্রী নিশ্চিন্ত হইয1 দিব্য শষ্যায় 

সচ্ছন্দে নিদ্রা! যাইতেছেন! স্বামী কখন্ আসেন, 

কখন্ খান, কি দ্িষা খান্, খাইতে পারেন 

কি না, খাইয। তার পেট ভরে কি না, খাইয। 

তার তৃপ্তি হয় কি না-এসব খোজ খবর 

তিনি কিছুই রাখেন না। খালি চাকবের 

কপাতেই আর রাধুনি বামণের প্রনাছেই তার 

সেবা শুঙধার আর আহছারাদির তত বেশী 

ক্রটি হইতে পায় না। স্বামী আহার করিয়া 



১০৪ স্বামীব সেবা! শু্রধাব ক্রুটির পরিচয় । 

বাহির-বাড়ী গিয়া বসিলে, স্ত্রী আড়া মোঁড়। 

ভাঙিযা উঠেন। উঠিয়। খানিক এ দিক্ ও 

দিক্ করিয়া আবাঁর ছুঁই সুতো লইয1 বসেন। 
সন্ধ্যার পর স্বামী কাঁছারি চলিয়। গেলে, 

নিজের আহাবের উদ্যোগ আযোঁজন করিতে 

থুকেন। রাত্রি ৯ট! না বাঁজিতেই আহীরাদি 

কবিয়] ছেলে পিলে লইয়] ঘরে গিযা শোন্। 

ক্কামী রাত্রি দশটাব সময় বাড়ী আসিয়া দেখেন 

সব নিস্তব্ধ-বাড়ীতে মানুষ আছে এমন 

বোৌধই হয় না! কোথায় বা স্ত্রী, কোথায় বা 

ছেলে মেয়ে। কেকাব খোঁজ করে? কে 

কার খোঁজ খবর লয? টাকা কড়ি না থাকিলে 

স্বামীর খোমারের আব লীম। থাকিত না 

ছুর্গতির এক শেষ হইত ! মাইনে দিষ! চাকর 

আর রাধুনি বামণ না রাখিতে পারিলে, স্বামী 

এক ঘটি জলও পাইতেন ন!1--এক মুটে! 

ভাঁতও পাইতেন না! সহজ বেলায় স্বামীব 

সেবা! শুশ্রাধার পরিচয় এই ! সহজ বেলায়ও 



স্বামীব সেবা শুশ্রযাঁব ক্রুটির পবিচয়। ১5৫ 

তার সেই চাকর আর রশধুনি বামণ ভরন!। 

রোগ হইলেও তীাব সেই চাকর আর রশাধুনি 

বামণ বৈ আর গতি নাই! 
একবার তার ভারি ব্যাঁমে হয়। বন্ধু 

বান্ধব অনেকে তাকে দেখিতে আসেন । ভাল 

ডাক্তর কি ভাল বৈদ্য, আনিয়া স্তর,মত 

চিকিৎসা না করাইলে জীব রক্ষা হওয়া ভাব 

--এই কথা বলিষ! তার! চলিয়। যান। তারা 

চলিয়া! গেলে,চাকর গিষা! বলিল, ম৷ ঠাকৃরুন্, 

কর্তীব ব্যামে! বড় শক্ত । ভাল ডাক্তর কি 

ভাল বৈদ্য আঁনিতে দিন) আর আপনি 

তফাঁতে ন। থাকিযা কাছে বসিয়া তার সেবা 

শুআীধা করুন্। ডাক্তর বৈদ্যকেই যদি সব 

টাকা দিব, তবে আমিই বা খাব কি, আর 

আমার ছেলে পিলেবাই বা খাবে কি? ম! 

ঠাকৃরুণের মুখে এই বিষম কথ শুনিয়া চাকব 

একবারে অবাক হইয়া বসিয়া পড়িল। স্ত্রীর 

এই বিষম ব্যবহারের কথা, মা, বেশ করিয়! 



১০৬ নীতি-শিক্ষাব গুণে স্ত্রী দেবীব প্রকৃতি পান। 

একবার ভাবিয়া দেখ । শিক্ষার অভাবে কি 

না হয? শিক্ষাৰ অভাবে কি ন! সম্ভব? যে 

নীতি-শিক্ষাব গুণে স্ত্রী দেবীর প্রকৃতি পান, 

সেই নীতি-শিক্ষার অভাবে স্ত্রী রাক্ষসীর পবি- 

পরিচয় দেন! 

** রাধুনি বামণ চীকর, চাকবাণী রাখা বড় 

মানুষি দেখাঁইবার জন্যে নয়, স্ত্রী পরিবারের 

কর্ট নিবারণের জন্যে_-স্ত্রীর এ কথাট মনে 

থাকিলে ভাল হয়--ন্ত্রী এ কথাট! ভুলিয়া! না 

গেলে তাল হয়| এ কথাট! যদি তার মনে 

থাকে, এ কথাটা যদ তিনি ভুলিষ! না যান, 

তবে জমীদ্রারের নায়েবের ছুর্দশাব মত তার 

স্বামীর ছুর্দশ। তিনি কখনই হইতে দেন ন1। 

বরং রাঁধুনি বাষণ, চাকর, চাঁকরাণীর কল্যাণে 

স্বামীর সেবা! গুশ্রীষা করিবার অবকাশ বেশী 

পান বলিয়! তিনি আপনাকে একবারে চরি- 

তার্থ যনে করেন। স্ত্রীকে স্থথে সচ্ছন্দে 

রাখিতে গিয়া স্বামী যদি নিজের হৃখ শান্তি 



স্বামীকে সর্ধর্দা সম্তষ্ট বাখিবে। ১০৭ 

হাবাঁন্, তবে এর বাঁড়া! লাভ তাঁর আর কি 

হইতে পারে ? অশিক্ষিত স্ত্রীর কাছে স্বামীব 

এই রকম লাভ চিবকালই হইয়। থাঁকে। 

শিশু বেল! থেকে যে স্ত্রীর দস্তব মত নীতি- 

শিক্ষা হয় নাই, তাকেই অশিক্ষিত! বলিতেছি। 

চতুর্থ সর্গ। 

স্বামীকে সর্থদা সন্তৃষ্ট রাখিবে। 

স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখা, মা, সোজ। 

কথা নয়। স্ত্রী যথার্থ গুণমধী না! হইলে 

স্বামীকে সর্বদ! সন্তষ্ট রাখিতে পাবেন না। 

এর আগেই বলিছি, যে সব গুণ থাকিলে 

সত্ীক্ষে সাধবী বল! যায়, সে সব গুণ ন। থাকিলে 
স্ত্রীর যথার্থ শ্বামি-ভক্তি হইতেই পারে না। কি 
কি গুণে স্ত্রী সাধ্বী হন,তাও এর আগে বলিছি 

(৭৪--৭৫র পাত দ্বেখ)। স্বামীকে সর্বদ! 



১০৮ স্বামীকে সর্ধাদ। সত্ষ্ট রাঁথা বড কঠিন ব্রত! 

সম্তষ্ট রাখিতে হইলেও স্ত্রীর যথার্থ মাধবী 
হুওয়] চাই। স্বামীকে সর্ধধদ1 সন্ভুউ রাখার 
মত কঠিন ব্রত স্ত্রীলোকের আর নাই। কখনও 

কোন৪ বিষষে যদি কোনও রকম নিন্দার 

কাজ না করেন, তবেই ন্ত্রী স্বামীকে বর্ববদ। 

সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন। 

কোন্টা' নিন্দার কাজ, আর কোন্টা নিন্দার 

কজ নয়, বিশেষ করিযা বলিতে হইলে, এক 

এক করিয়া এ সংসারের সকল কাজের কথ! 

বলিতে হয়। নিজের যদি জ্ঞান থাকে, তবে 

নিন্দার কাজ করিতেছি, কি শুখ্যাতির কাজ 

করিতেছি, জানিবার জন্যে পরেরও কাছে 
বাইতে হয় না, পরের মুখও চাহিয়। থাকিতে 

হয় না। জ্ঞান বড় জিনিশ । খাঁর জ্ঞান 

আছে, তার সবই আছে; খাঁর জ্ঞান 

নাই, তার কিছুই নাই। জ্ঞানেরই অভাবে 
আমর! ছুঃখ পাই; জ্ঞানেরই অভাবে আমর! 

যত অকাজ করি; আর জ্ঞানেরই প্রপাদে 



ইহকাল পরকাল বক্ষার মূলই জ্ঞান। ১০৯ 

আঁমরা এ সংসারের সুখ শাস্তি ভোগ করি। 
ইহকাল পরকাল রক্ষার মুলই জ্ঞান। 
উচিত অনুচিত, হিত অহিত, কর্তব্য অকর্তব্য, 
ধর্মী অধর, পাপ পুণ্য, কাজ অকাজ, যুক্তি 
অযুক্তি, ভাল মন্দ--এ সব বিচাব জ্ঞানের 

কাঁজ। জ্ঞান নৈলে এসুব বিচার্ হয না, 

হইতে পারে না। জ্ঞান আপনি হয না; 

জ্ঞানের জন্যে দস্তব মত ভাল শিক্ষার দর- 
কাব। জ্ঞান শিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই 
নয়। শিশু বেলা থেকে লেখা পড়া শেখার 

সঙ্গে সঙ্গে ভাল রকম নীতি-শিক্ষা হইলে 
তবে জ্ঞান হয । অল্প সাধনাঁষ জ্ঞান হয় না। 
নিন্দার কাজ, শ্ুখ্যাতির কাজ দেখাইয়। 

দিতে ফেবল জ্ঞানেই পারে। পরণের 
কাপড় খানি ময়লা হইতে দেওয়াও যে 

নিন্দার কাজ, তাও কেবল জ্ঞানেই বলিয়। 

দিতে পারে। তাতেই বলি, মা, তোমান্ন 

যদি জ্ঞান থাকে, তবে স্বামীকে সর্বদা 
১৩ 



১১০ স্বামীকে ভক্তি কব! আরতীাকে সন্তুষ্ট রাখা, একই কথা । 

সম্তষ্ট রাখিবার উপায় তুমি নিজেই স্থির 
করিতে পাবিবে। স্বামীকে যথ! উচিত ভক্তি 

করিবার জন্যে স্ত্রীর যে সব গুণের দর- 

কাব, দেসব গুণেতিনি স্বামীকে সর্বদা 

সন্তউও রাখিতে পারেন। স্বামীকে যিনি 

ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, স্বামীকে সর্ববদ। 

সন্তষ্ট ও রাখিবার উপাঘ তার শেখ হুইয়াছে। 
ধর ত, স্বামীকে ধথ। উচিত ভক্তি কর] আর 
তাকে সর্ববদা সন্তুষ্ট রাখা একই কথা। 
স্বদী যদি স্ত্রীর সকল কাজে, সকল কথায় 

তার ভক্তির পরিচয় পান, তবে কি তার 

অসন্তোষের কোন কারণ থাকে, না থাকিতে 

পারে? কখনই না। তাতেই বলি, স্বামীকে 
ভক্তি করিবার কথা যখন অত করিয়া! বলিছি, 

তখন স্বামীকে সর্ববদ! সম্তষ্ট রাখিবার কথ! 

বেশী করিয়া বলিবার দরকারই নাই। তবে 
স্বামীকে ভক্তি করার কথা, আর স্বামীর সেবা 

গুভষা করার কথ! বলিবার সময়, কেবল 



স্বামীকে সন্তুষ্ট বাঁখায় সব চেয়ে ভাল উপাঁয়। ১১১ 

স্বামীরিই সম্বন্ধে স্ত্রীর যা! কর্তব্য, খালি তাই-ই 
বলিছি। স্বামীর ম! বাপ, খুড়ো জোঠ।, 
ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের 

সঙ্গে স্ত্রীর কি রকম ব্যবহার কব! উচিত, এখন 

তোমাকে, মা, তাই কিছু বলিব। 

স্বামীর ম! বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, 
জ্ঞাতি কুটুন্ব, আত্মীয় স্বজনকে, আঁপনা'র ম! 

বাঁপ, খুড়ো। জ্যেঠা, ভাই ভগ্গিনী, জ্ঞান্তি 

কুটুন্, আত্মীয় স্বজনের মত দেখা-_স্বামীকে 

সম্তষ্ঠ রাখার যেমন উপায়, তেমন উদ্ষ্ীয 

আর নাই। এমন উপায় থাকিতেও অশি- 

ক্ষিত মেষেরা! স্বামীকে অসন্তষ্ট করিতে, স্বালা- 

তন করিতে ছাড়েন না! স্বামী যাকে ভক্তি 

করিয়া থাঁকেন, স্ত্রী ধদি তাকে ভক্তি ন! 

করেন, তবে ভার স্বামি-ভক্তি কি বজায় থাকে, 

না! থাকিতে পাঁরে ? কখনই না । স্বামী যাকে 

ভাল বাসেন, স্বামী যার আদর কবেন, আর 

ঘদি তাঁকে দেখিতে ন! পারেন, স্ত্রী যদি তাক 



১১২বীব অন্থরোধে স্বামীকে অকাজ ন! কবিতে হয়,তিনিই সাঁধবী 

আদর না করেন, তবে স্বামীকে সর্বদা সন্ভষ্ট 
রাখার ব্রত কি তার পালন কর! হয়,না হইতে 

পারে? কখনই না। যে স্ত্রীর অনুরোধে 

স্বামীকে কোনও রকম অন্যায় কাজ, কোনও 

রকম নিন্দাৰ কাজ করিতে না হয়, সেই স্ত্রীই 

যথার্থ সাধ্বী; সই স্ত্রীই স্বামীকে সর্্বদ! 
সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন। তাতেই বলি, মা, 

খ্বামীকে যদি সর্ধবদ! সন্তক্ট রাখিতে চাও, 

তবেতার আপনার জনকে তুমিও আপনার 

জঞ্জ মনে কবিবে, আর ব্যবহারেও ঠিক সেই 

পরিচয় দিবে, নৈলে, তোমার ইসি 
কখনও হবে মা। বোর! শ্বশুর শাশুড়িকে 

পর ভাবেন আর তাদের সঙ্গে ব্যবহারও ঠিক্ 

মেই রকম করেন-_বা করিতে চাঁন। এ 

ছাড়া, স্বামীকেও আপনাদের মতে আনিতে 

চেষ্টা করেন। তাদের এই চেষ্টাতেই 
শ্বশুর শাশুড়ির মন ভাঙিয়! যায়। মন সাধে 

ভাড়েনা। আঁশ! ভাঙিলেই মন ভাঁঙে। ম 



(বৌবা শ্বশবেব সংসাঁবের গ্ুখ শাস্তি কেমন কনিষা নৃষ্ট কারন ১৩ 

বাপে কত সাধ করিবা, কত আহ্লাদ কবিষা 

ছেলের বিয়ে দেন। বিষে দিয়া বৌ ঘবে 

আনিয়। আহ্লদে চকে আর দেখিতে পান 

না। আঁতীয় স্বজন ধিনি যেখানে আছেন, 

তাঁদের ভাকিষা বৌ দেখান । শে ঘত দিন 
ছোট থাকেন, শ্বওর শাশুডিব এই রকম 

আদরেব সামগ্রী হইযা কখনও বাপের বাড়ী 
থাকেন, কখনও বা শ্বশুব-বাড়া থাকেনশ 

তাঁৰ পর বড় হইয! বৌ। যখন শশুাবেব ঘর 

কবিতে যান, প্শুবেব স'সাবে সখ শা 

নষ্ট করিবার অস্ত্র শস্ত্র একবানে তযষেব কবিষ! 

লইয়া যান। শ্বশুব শাশুডি '-ন কেউই না, 

আর স্বামীকে যেন কুড়াইযা .শযাঁছেন 

বে প্রথমেই এই পবিচয় দিতে দ্যরস্ত করেন। 

স্ত্রীর অনুরোধে, স্ত্রীকে সন্ভন্ট রাখিবাৰ জন্যে, 

স্বামীও ম! বাপের কম অনুগত হইতে আর 

করেন, অনুচিত কাজও দু একটা করিবাঝ 

চেষ্টা করেন। বাপ মা, ছেলে» এ রকম 



১১৪ বৌ.কেমন করিষা শ্বশুব শাশুডীব বিদ্বেষের পাত্রী হন। 

ভাব গতিক শীত্তরই বুঝিতে পাঁরেন। ছেলের 

এরকম তাৰ গতিকের গোড়াই যে বৌ-মা, 

তাঁদের তাঁও জানিতে বাকী থাকে না। যে 

আঁশ! করিয়া ছেলে মানুষ কবিলাম, বৌ-ম] 

আসিয়া! সে আশাষ ছাই দিলেন_-এই বলিয়। 

শ্বশুব শাশুডী আপ্শোস্ করিতে থাকেন। 

মানুষ-করা ছেলের কাছে মা বাপের কি 
আশা, তোমার মত স্ববুদ্ধি মেয়েকে তা কি 

আর বিশেষ করিযা বলিতে হবে? এই রকম 

কপ্পয়া বৌ-ম! ক্রমে শ্বশুব শাশুড়ীব বেশ 
বিদ্বেষের পাত্রী হইয়া দঈাডান। শ্বশুব 

শাশুড়িব সঙ্গে স্ত্রী পদে পদে মন্দ ব্যবহার 

করেন, তাঁদের সম্বন্ধে অন্যায় কাজও ঢের 

করেন । স্ত্রীর সেই সব মন্দ ব্যবহার, সেই 

সব অন্যায় কাজ বাবে বারে ঢটাকিতে গিয়া 

স্বামীও মা বাপের কাছে কম বিদেষের পাত্র 

হইয়া পড়েন না। এই গুলি হইলেই ম! 
বাঁপের আশাও পুবে, সাধও মিটে! ছেলে 



স্ত্রীর অনুবোধে স্বীমীব বিপরীত ব্যবহাবেব পবিচয। ১১৫ 

ভাঁল চাকরি পাইয়া পরিবার লইয়৷ কর্মস্থানে 

গেলেন। স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়িব কাছ ছাড়। 

হুইয়া__শ্বশুর শাশুড়িব হাত এড়াইয়! যেন 

বাচিলেন ! স্বামীও নির্ব্বিবাদে স্ত্রীর অন্যায় 

ব্যবহারের পোষকতা কবিবাঁর অবকাঁশ 

পাইয়া! যেন চবিতার্থ হইলেন ! কর্ধস্থানে 

স্ত্রীর মা৷ বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, 
জ্ঞাতি কুটুন্ব, আত্মীয় স্বজন আপনার হুইল, 

আর আপনার মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই 
ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুন্ব, আত্মীয় স্বজন একবারে 
পর হইয়া গেলেন 111 ্ত্রীব অনুরোধে 

স্বামীর বিপবীত আচার ব্যবহারেব পবিচয, 

মা, এখানে একটু দিই। 
বাড়ীতে মায়ের, বাপের, কি ভাইযেব 

ব্যামে। হইলে ছাঁত ধরিষা দেখে এমন লোক 

নাই, কর্মস্থানে তাব শ্যালা সন্বন্ধিদের 

ব্যামো হইলে ইংরেজ ডাক্তর আলিয়া 

চিকিৎসা করে ! বাড়ীতে সহোদর ভাইদেব 



১১৬ জীব অনুবোধে স্বামীর বিপবীত ব্যবহাঁবেষ পলিচয। 

ছেলেদেব পাঠশালে পড়িবার কড়ি জোটে 

না; তার শ্টলিা সম্বন্ধষিব এক এক জনে 

উ টাকা তিন টাক] মাইনে দিয়! স্কুলে কলেজে 
পড়ে! ভাব চাকর নফরে রোজ খিচুড়ি 

পোলাও প্রসাদ পায়, বাড়ীতে মা বাপে ছু 
বেলা পেট ভবিযা ভাত খাইতে পান না! 
তাব সন্বব্ধিদেব ভ্ত্রীদেব জন্যে বাধুনি বাঁমণে 

ভাত বাঁধে; বাভীতে বুড়ো মা ছু বেলা রাধা 
বাড়া করিয়! উচিতে পারেন না বলিষা, বুড়ো 
বাণকে আব ছোট ছোট ভাই গুলিকে 

মাসের মধ্যে দশ দিন এক বেল! ভাজা পোড়া 

খাইযা থাকিতে হয! তাব শাল! সন্বন্ষিরা 

যোড়ায় যোড়ায় নৃতন কাপড় পরে; বাড়ীতে 

মা বাপেৰ পরণেব কাপড়ে তিল দিবার জাযগা 

নাই, এত শেলাই ! শ্যালাদের গায়ে ইন্তিবি 

করা পিরাণ; বাড়ীতে ধোপার কড়ির অভাবে 

মা বাপের পরণে ক্ষারে-কাঁচা কাপড়! তার 

খানসামাদের পালে বুট জুতো) বাড়ীতে বুড়ে। 



স্বামীর কল্যাণ কামনা ধার মনে না জাগে তিনি রাঁক্ষপী 1১১৭ 

বাপের পায়ে এক যোঁড়া ছেঁড়া চটি-জুতোও 

নাই! এমন চাঁকৃরে বেটার মা বাপের যখন 

অমন ছুর্দশা, তখন জ্ঞাতি কুটুন্ব, আত্মীয় স্বজ- 
নের আশ! ভরসা তার কাছে কত, তা ত, মা, 

বুঝিতেই পারিতেছ ! এখন, মা, এক বাঁর 

ভাঁবিয়! দেখ, যে স্ত্রী অন্ুবোধে ম্বামীকে এযন 

অন্যায় কাঁজ কবিতে হয, সে স্ত্রীকে সাঁধ্বী 

বলা যায় কি না? কখনই না। সেস্ত্রীক্ষে 

যদি সাঁধ্বী বলিবে, তবে অসাধু বলিবে কাকে ? 

যেস্ত্রী স্বামীর কল্যাণ কামনা! করেন না, 

ডাকে কি বলিয়! সাধবী বলিবে ? স্বামী ম। 

বাপের কাছে দিন দিন রাশি রাশি অপ- 

রাধ করিয়! পাপে ভুবিতেছেন, স্ত্রী দিব্য চক্ষে 

দেখিয়াও নিশ্চিন্ত আছেন; তবু তাঁকে সাধ্বী 

পতি-ব্রতা বলিতে হবে! স্বামীর কল্যাগ 

কামন! যেক্ত্রীর হৃদয়ে নিয়ত না জাগে, সে 

স্ত্রীকে খালি অদাঁধু বলিধ! ক্ষান্ত থাক যায় 

না__সে স্ত্রীকে রাক্ষলী বলাই বিধি। যদি 



১১৮ বাপেব ঘরে ঝিব নীতি-শিক্ষা ম্বামীব স্থখ শাস্তির গোডা। 

বল, বিদ্যা বুদ্ধি থাকিতে স্বামী স্ত্রীর মতে 

চলিয়া! অকাজ করেন কেন? স্ত্রীর মতে চলিয়| 

অকাজ ন1 করিলে স্বামী যে এক মুটে। ভাতও 

পান না! মাকে এক খানি ভাল কাপড় 

কিনিয়! দিলে স্বামীর উপর রাগ করিয়া স্ত্রী 

তে-রাত্রি করেন, বাপে বাড়ী যাইবার জন্যে 
বৌচ্কা " বেঁড়ো বাধেন! এ অবস্থায় নিজের 
কান সম্ভ্রম আর সংসাবেব শান্তি বজায় রাখিয়া 

চলিতে হইলে, মা বাপের কাছে অপরাধী ন! 

হুইয়! স্বামী কেমন করিয়া পার পান? শিশু 

বেলায় স্ত্রীর নীতি-শিক্ষা হয় নাই। কাজেই, 
ভার কাজ অকাজ বোধ নাই-_শাধু কাজ 
অনাধু কাজ বিচার নাই। ম্বামী নীতি-কথা 

বলিলে উপ্টো বৈ মোজ! বুঝেন না। এ 

অবস্থায় স্বামীর পার পাইবার উপায় নাই। 

তাতেই ৰলি, মা, বাপের বাড়ীতে মেয়ের 

নীতি-শিক্ষা স্বামীর সংসারের স্থখ শান্তির 

গোড়া । 



নীতি-শিক্ষার ফলের পবিচয ১১৯ 

বাপের বাড়ীতে শিশু বেল! থেকে মেয়ে 

দস্তর মত নীতি শিখিয়! শ্বশুরের ঘর করিতে 

গেলে,তার অনুরোধে স্বামীকে কখনও কোনও 

অকাঁজত করিতে হয়ই না। তা ছাড়া, 

স্বামীর যদি কিছু দোষ থাকে, তাঁর গুণে ত 
প্য্যস্ত শুধৰে যাঁয়। মা, তোমার কথ ফুটি- 
তেই, তোমার জ্ঞান হইতেই পারী-পড়াঁনর 

মত করিযা তোমাকে নীতি শিখাইযাছি। ঘে 

বৈতে নীতি-কথ। নাই, সে বৈ তোমাকে কথ- 

নও পড়িতে দিই নাই। কুসঙ্গও তোমার 
কখনও হইতে দিই নাই। এর ফলও আমি 

তেমনি পাইযাছি। তুমি, মা, নিজের স্বভাব 

চরিত্রের পরিচয় দিয়া এ দিকের ভদ্র ইতর 

সকলের কাছে যেমন আদরের সামগ্রী হই- 

য়াছ, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া সকলের কাছে মেই 
রকম আদর পাইলে আমার মনক্কামন1 সিদ্ধি 

হয়। এর আগেই বলিছি, স্বামীর মা বাপ, 

খুড়ে৷ জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাঁতি কুটুন্, 



১২০ স্বামীকে সত্ভুষ্ট বাখাঁব নিশ্চিত উপায় 

আত্মীয় স্বজনকে, আপনাব মা বাপ, খুড়ে। 

জ্যেঠা ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজ- 
নের মত দেখা__স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার যেমন 
উপাক্চ তেমন উপাষ আব নাই। এ কথাটা, 
মা, কখনও ভূলিও না । শাশুড়িকে যদ্দি আপ- 

নার মার মত দেখ আব তীর সঙ্গে ঠিক সেই 
রকম ব্যবহার কর, তবে তিনি তোমাকে 

আপনাব মেষের মত না দেখিযা আর তোমার 

সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার না করিয়া কি 
থাকিতে পারেন? কখনই না। বাপ মাকে 

যে রকম ভক্তি কবিতে হয়*বাপ মাৰ যে রকম 

মেব! গুশ্রাষা করিতে হয়, শ্বশুব শাশুড়িকেও 

ঠিক সেই রকম ভক্তি করিবে আর সেবা! শুশ্রা- 

ষাও ভাদের ঠিক সেই রকম করিবে । খালি 

এই করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না । মা! বাপকে 

যে রকম ভক্তি কর] উচিত, তাদের যে রকম 

সেবা! শুশ্রষা করা উচিত, স্বামী তাদের সে 
রকম ভক্তি করেন কি না, তাদের মে রকম 



ভাল কাঁজের জন্তে স্ত্রীর অন্ধবোঁধ স্বামীর ভাঁগ্যে প্রায় ঘটে না।১২১ 

সেব! শুশ্রাধা করেন কি না, তারও খোজ খবর 

তুমি রাখিবে তারও তত্ব তুমি বিশেষ করি য়! 
লইবে। সে পক্ষে স্বামীর যদি কোনও ক্রুটি 
দেখ, তবে সে ত্রুটি তৃমি কোনও মতে হইতে 
দিবে দ।। স্বামীর দ্রটি বা দোষ শুধৃবে 
দেওয়া স্ত্রীব পক্ষে যেমন সহজ, তেমন আর 

কারুই না। কেন না, স্ত্রীব অনুরোধে স্বামী 
যখন অকাঁজও করিতে রাজি, তখন ভাল কাঁজ 

করিবার জন্যে সে অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই 
ভাগ্য বলিয়া মানেন । ভাল কাজ কবিবার 

জন্যে স্্র অনুরোধ স্বামীর ভাগ্যে আঙ. 
কাল ঘটে না ববিলেই হয়| তুমি নিজে 
শ্বশুর শাশুড়িকে যথ! উচিত ভক্তি কর, 

তাঁদের সেবা গুশ্রাধাও যথ! উচিত কর, আবার 

সে পক্ষে স্বামীরও ত্রুটি হইতে দেও না-এ 

পরিচয় তীরা পাইলে, তাদের কাছে ক্রি 
তোমার আদর ধরে? না, তারা আহ্লাদ 

রাখিবার জায়গা পান? ম্বামী পরম গুরু; 
১১ 



১২২ ধে বকম ব্যবহাবে শ্বণুর শাশুভী সন্তুষ্ট খাকেন। 

আবার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর পরম গুরু । 

এতেই বুঝিয়া লও, শ্বশুর শাশুড়িকে কি 

রকম ভক্তি কর! উচিত। স্বামীকে ভক্তি 

করার কথা বলিবাব সময় তোমাকে যে স্ব 

নীতি শিখাইয়াছি, সে সব যদি তোমার মনে 

থাকে, তবে শ্বশুর, শাশুড়িকে ভক্তি করার 

কথ! তৌমাকে আর বেশী করিয়া বলিতে 
হবে না। তবে নীতি কথ! ছ বারের জায়গায় 

পাঁচ বার বলিলেও হানি নাই । তাতেই 

বলি-_- 

শ্বশুর শাশুড়িকে কখনও অতক্তি করিবে 

না। ভীদের অবাধ্য কখনও হবে না। সর্বদা 
তাদের আজ্ঞাকারী হইয়া! থাকিবে। সর্বদা 

তাদের অনুগত থাকিবে । তাঁর যখন যা 

বলিবেন, সন্ত হইয়া তখনই তা করিবে। 
তাদের উপর কখনও রাগ করিবে ন!। 

ভাঁদের উপর কখনও বিরক্ত হবে না। রাগ 

করিয়া বা বিরক্ত হুইয়! ভাদের কখনও 



যে রকম ব্যবহারে শ্বশুর শাশুড়ী সন্ত থাকেন। ১২৩ 

কোনও কর্কশ, কড়া, বা অপ্রিয় কথা! বলিবে 

না। তোমার কোঁনও কাঁজে বিরক্ত হইয় 

ভারা তোমাকে বকিলে, তাদের সঙ্গে কখনও 

উত্তর করিবে না। নিজের অপরাধ স্বীকার 

করিয়া তাদের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করিবে। 
তাদের কখনও নিন্দা করিবে না । তাদের 

নিন্দাও কখনও শুনিবে না। তাদের নিন্দা 

যেখানে শুনিবে, সেগ্জানে কখনও থাকিবে ন।। 
উাদের নিন্দা যেখানে হবে, সেখানে কখনও 

যাবে না। তাদের সর্বদ। সন্তষ্ট রাখিবার 

জন্যে নিয়ত চেষ্ট। করিবে । শ্বশুরপ্পাশুড়িৰ 

সঙ্গে. এই রকম ব্যবহার করিলে তীর! যার 
পর নাই সন্তু থাকেন। 

স্বামীর সেবা শুঞ্রীষা কেমন করিয়। 

করিতে হয়, এর আগেই ত৷ বলিছি। শ্বশুর 

শাশুড়ীরও সেবা শুঞ্রায! ঠিক তেমমি করিয়! 

করিবে । তুমি উপস্থিত থাকিতে শাশুড়িকে 

কখনও কোনও শ্রমের কাজ করিতে দিবে 



১২৪ যে রকম ব্যবহাব শ্বগুর শাশুড়ি সন্তষ্ট থাকেন। 

না। তুমি বসিয়া আছ, গল্প করিতেছ, আর 

শাশুড়ি রাঁধ! বাড়া করিতেছেন, ঘর ঝাঁ”ট 

দিতেছেন, বাসন মাজিতেছেন, কি কুওর জল 

তুলিতেছেন--এট! দেখিতেও ভাল না, শুনি- 

তেও ভাল না। যত দিন তুমি বেশ র'ণধিতে 

বা।ডতে ন! পারিবে, শাশুড়ির কাছে বসিয়া 

মন দিয়া সব শিখিবে। বাঞাঘরে তীর সব 

গোছাইয়া দিবে-_করিক্প্ কর্শিষা দিবে, আর 
তাঁর রাঁগা দেখিবে। ব্ীধিতে রধধিতে 

তাকে যেন বাট্ন বাটিয়া না লইতে হয়; 
কুণ্র জল ভুলিতে না যাইতে হয; থাঁল, 
পাথর, ঘটি, বারি ধুইয়া লইতে ন! হয়; আঁগে 

থাকিতে তুমি সে সব কাঁজ .করিয়া রাখিবে। 

তুমি স্বামীর সেবা! শুশ্রীষ। করিতেছ, এমন 

সময় যদি তোমার শ্বশুর কি শাশুড়ি তোমাকে 
ডাকেন ব! ডাকিয়! পাঠান, তবে স্বামীর অনু- 

মতি লইয়া! তদের কাজ আগে করিতে যাবে । 

শ্বশ্তর শাশুড়িকে এই রকম ভক্তি শ্রদ্ধা 



আর আর গুরুজনেবা কিসে সন্তষ্ট থাকেন। ১১৫ 

করিতে দেখিষা! স্বামী তোমার উপর যার পর 

নাই সম্তষ্ট হইবেন। 
শ্বশুর শাশুড়িকে যে রকম ভক্তি করিবে, 

আর আর গুরুজনদেবও যদি সেই রকম ভক্তি 

কর, আঁর ভাদেব সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার 

কর, তবে ভাদের সন্তষ্ত রাখিবার জন্যে 

তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।' 
ভুমি দি কখনও কোনও ক্ষতি লোকৃশ$ন 

কর, আর তোমার শ্বশুব, শাশুড়ি, কি স্বামী 

ত1 জানিতে ন! পারেন, তবে ভুমি ত1 ঢাকিয়া 

রাঁখিবাঁর চেষ্টা না করিয়! তাদের কাছে গিষ। 

সব কথ! খুলিয়! বলিবে, আঁর' তোমার অপরাধ 

স্বীকাঁৰ কবিষা . তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থন! 

করিবে। 

অপরেব কাছে তোমার অন্যায় কাজের 
পরিচয় পাইয়!, তোমার শ্বশুর, শাশুড়ি, কি 

স্বামী সেই অন্যায় কাঁজের কথ! তোমাকে 

জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি ত! কখনও গোপন 



১২৬. শীশুড়ি বৌর সাঁধু ব্যবহারের পবিচয়। 

করিবে না-_গোঁপন করিবাঁর চেষ্টাও করিবে 

না। সত্য কথা বলিযা নিজের দোষ স্বীকার 

করিবে, আর তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 

করিবে। তা হইলে, তীর! সন্তষ্ট হইয়া 

তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তা হইলে, তীরা 

তোমাকে কখনও, কোনও বিষয়ে অবিশ্বাস 

কবিবেন 'ন1। 
* এখানে এক গৃহস্থের বৌর আর তার 

শাশুড়ীর সাধু ব্যবহারের পরিচয় দ্িই। 

এক দিন রাঁধুনি বাঁমণ মাছ ভাজিবার জন্যে 

কড়ায় তেল চড়াইয়! দিল। কড়ায় তেল 
ঢালিয়া দিয়াই বলিল, একি! এ ত শরিষার 

তেল নয়! এযেরেড়ির তেল দেখিতেছি ! 

এমন কাঁজ কে করিল। রাধিবাব তেলের 

ভীড়ে রেড়ির তেল কে ঢালিয়! দিল ! শাশুড়ি 

এই কথা শুনিয়া বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

মা, এ কাজ কে করিযাছে বলিতে পাঁব। 

বোউত্তর করিলেন, মা, ও কাঁজ আঁব কেউ 



শাপুড়ি বৌ'র সাঁধু ব্যবহীবের পবিচষ। ১১৭ 

করে নাই, ও কাঁজ আমিই করিছি। শরিষার 
তেলের ভীড় বলিয়!, রেড়ির তেলের ভীড় 

থেকে রাধিবার তেলের ভাড়ে রেড়ির তেল 

ঢালিয়! দিইছিলাম। তখন সে ভুল বুঝিতে 
পারি নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। 

কেন না, রশীধিবার তেল, আর ত কেউ দেয 
নাই) আমিই দিইছিলাম। সত্য কথ! বলিয়া 

নিজের দোষ স্বীকাব করিয়া, মা, তুমি আজ, 
আমাকে কি সন্তষ্উই করিলে! এ ভুলের 
জন্যে, মা, তোমাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে 

না। এ ভুল যদি আমারই হইত্ত। তবে কি, 
মা, আমাকে বকিতে, না! আমার উপব বিরক্ত 

হইতে? ভুল সকলেরই হইতে পাবে--ভুল 

সকলেরই হইবার কথা । বিশেষ, শরিষাৰ 

তেলের ভাড়, বেড়ির তেলেব ভাড়, ছটে। এক 

জায়গায় থাকিলে হঠাৎ চিনে লওষা ভাব । 

বৌকে এই রকম কিয়া বুঝাইয়! শীস্ত করিয। 

শাশুড়ী আপনার ঘরে গেলেন। খানিক 



১২৮  ভালর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতেই হয়। 

পয়ে, বৌ নোনদদের বলিলেন, ভাই, আমি 

এমন অকাঁজ করিলাম, মা! আমাকে কিছুই 

বলিলেন না ! আমি যে অকাজ করিছি, বাড়ীর 

সকলেই আমাকে বকিলে ভাল হইত । 
এখন) মা, একবার ভাবিয়া দেখ, এমন বে 

কৌ, শাশুড়ী তাঁকে প্রাণ ধরিয়া বকিতে 

পারেন কি না; শাশুড়ী তার উপর বিরক্ত 

হইতে পাবেন কি না, তার মনে কষ্ট দিতে 
শাশুড়ীর ইচ্ছ! হয়কি না_আর এমন যে 

শাশুড়ী, তাঁর অনুগত না হইয়া বে! কখনও 

থাকিতে পারেন কি না! কখনই না। আপ- 

নই হোঁক্, পরই হোক্, ভালর সঙ্গে ভাল 
ব্যবহার করিতেই হয়। ভালর সঙ্গে ভাল 

ব্যবহার না করিয়া থাক যায় না। কৌ” 

সঙ্গে শাশুড়ী ভাল ব্যবহার করেন, কিস্ত বৌ 

শাড়ীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন ন1; শা 

ডীর সঙ্গে বে ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু 
শাশুড়ী বৌ”র সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না 



বৌকা1 শ।শুডির কাছে নিরপরাধ বৌ”র দুর্দশ] । ১২৯ 

--এ রকম প্রায়ই ঘটে না, এর রকম ঘটন! 

খুবই কম। তবে এমন অনেক বোঁকা 

শাগুড়ি আছেন, দের বিশ্বাস, বৌকে 
কষ্ট দেওয়া খুব বাহাছুবি, বৌকে কষ্ট না 

দিলে শাশুড়িগিরি ফলান হয় না । এই 

বিশ্বাসে--এই রকম বিশ্বাস থাকায়, অনেক 

শাশুড়ি, সংসারের কাজ কর্থে সর্বদা মনো- 

যোগী--একটুও আলস্য নাঁই-_শ্রম করিতে 
মোটেই কাতব নয-_-এমন শান্ত স্থবোধ ধীর 
নিরপরাধ বৌদেরও মিছেমিছি কষ্ট দিষ! 

থাকেন! শাশুড়িদের এ রকম অবিচাব 

অধিবেচনা হইলে বৌদের সর্বনাশ । এখানে 

একটী ভদ্র লেকের পুতের বোর দুর্দশার 

পরিচয় দিই । 

পুতের বে শ্বশুবের ঘর করিতে আসি- 
লেন। বৌকে কষ্ট না দিলে শাশুড়িগিরির 

পরিচয় দেওয়া! হয় না, শিশু বেল! উপন্যাস 

শুনিয়া, শাশুড়ি তা আগে থাকিতেই ঠিক 



১৩০ বোকা শাশুতির কাছে নিরপরাধ যৌব হর্দশী। 

করিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্যে, বে 

আসিতেই শাশুড়ী তাকে কষ্ট দিতে আরম্ত 

করিলেন। বাপের বাড়ী বে কত আদরে 

ছিলেন! কত যত্বে ছিলেন ! কখনও থাঁওয়ার 

কষ্ট পান নাই, কখনও পরার কষ্ট পান নাই, 

কখনও মাথার কষ্ট পান নাই, কখনও 
শোবার কষ্ট পান নাই। শাশুড়ির তাছে 
আসিয়। খাওয়1, পরা, মাখা, শোআ--সব 

রকমেই তিনি কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পেট 

ভরিয়। ভাত খাইতে পান না; পরণে ছেঁড়! 

ঝুল্ঝুলে কাল চিট কাপড়; কাপড়ের অভাবে 

ন্নান করিয়! ভিজে ফাঁপড়েই থাকেন, পরণেই 

ভিজে কাপড় শুকাইয়া যায়; মুড়ো ন্যাকৃড়া 

পরিয়া পরণের কাপড় ক্ষারে কাচিয়! ফর্শ 

করিয়া লইতে হয়; গায়ে তেল নাই) 

মাথায় তেল নাই; গামছার অভাবে মাথ! 

মুছিতে পান না--এ দিকে শাশুড়ির তাড়নায়, 

শাশুড়ির ভয়ে মাথ! শুকাইবারও যো নাই, 



বৌকা শাগুড়িব কাঁছে নিরপরাধ বৌর ছর্দশ[। ১৩১ 

কাজেই, এক রা*শ (রাশি) ভিজে চুল অমনি 
জড়াইয়] বাঁধিয়। রাখিতে হয়; পাটি বালি- 
শের অভাবে মাটিতে আশিওরি শোন ; শত- 

কালে না লেপ, না কাতা, না চাদর--পরের 

বিছানার এক পাশে, অর্ধেক শরীর মাটিতে, 
অর্ধেক শরীর পাটিতে, আচল গায়ে দিয়া 
শুইয়া! শীতে থর্ থর্ করিয়া কাপিতে থাকেন! 
এই কষ্টের উপর খাটিয়। খুটিয়া একটু জির 
বেন, তারও যে! ছিল না! একটু বদিলেই, 
শাশুড়ি বকিষ। ঝকিয়। একবারে অনর্থ করি- 

তেন। হঠাৎ কখন৪ কোনও ক্ষতি লোক্- 
শান করিলে, ভার কেবল প্রাণদণ্ড হুইতে 
বাকী থাকিত ! কৌটা এমনি শান্ত যে, এত 

কষ পাইয়াও স্বামীর কাছে, কি বাপের বাড়ী 

গিয়া বাপ মার কাছে নিজের কষ্টের কথ! 

কখনও কারও কিছু বলিতেন না! কেউ 

জিজ্ঞাসা তরিলেও বলিতেন না । আমার 

কোনও কউ নাই-মকলকেই এই কথ! বলি- 



১৩২ সংসারে বর্তী গিশ্লি পালা কবিয়। হয়। 

তেন। পাড়ার লোকে, গায়ের লোকে, 

সকলেই বোর স্থখ্যাতি করিত-_-বঝৌ'র কষ্ট 
দ্বেখিযা সকলেই দুঃখ করিত | কিন্তু বৌকে 
কষ্ট না দিলে শাশুড়িপিবি হয় না শাশু- 

ডির এ বিশ্বাস কেউই ঘুচাইতে পারিল না--. 

শাশুড়ির এ বিশ্বান্ কিছুতেই ঘুচিল না1। 

সংসাবে কর্তা গিনি (গৃহিণী) হইবার যে 

পালা আছে, সংসাবে গর্ভ গিন্নি যে পাল! 

করিয়া! হয, শাশুড়ির সে জ্ঞান ছিল ন। 

শাশুড়ির সে জ্ঞান থাকিলে, উপন্যাস গুনিয়া 
শান্ত স্থবোধ বে|”র উপর তিনি অমন করিয়া 

শাশুড়িগিরি ফলাইতেন ন1। 

প্রথমে ধার! কর্তা গিনি থাকেন, পরে 

তাদের ছেলে বৌ কর্তা গিঙ্গি ছন। প্রথমে 

শাশুড়ির বশে বৌকে চলিতে হয়, তার পর 

বৌ শিঙ্নি হইলে, শাশুড়িকে কৌ”র বশে 

চলিতে হয়। সংসারের নিযনমই এই--বরা" 

বরি এই নিয়মে সংমার চলিয়া আদসিতেছে। 



*:প্ুড়ি বৌ”র ব্যবহাঁব--যে কাঠাঁষ মাঁপ, সেই কাঠাঁয় শোধ 1১৩৩ 

বৌদের উপর ধারা শাশুড়িগিরি ফলাইতে 
চান, বৌদের গিন্ি হইবার পালা পড়িলে, 
সেই বৌদেরই বশে তাঁদের চলিতে হবে 
-__-এ কথাটা! শাশুড়িবা না ভুলিলে ভাঁল হয়, 

এ কথাটা শাশুড়িদের মনে থাকিলে ভাল হয়। 

যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠাষ শোধ | ,বৌদ্দের 
সঙ্গে শাশুড়িরা যে রকম ব্যবহার করিবেন, 

শাশুড়িদের সঙ্গে বৌদেরও ব্যবহার ঠিক সেই 
বকম হইবার কথা--শাশুড়িদের এটাও মনে 

থাকিলে ভাল হয--শীশুড়িদের পক্ষে এটা 

বড়ই মাতব্বর কথা-_-শাশুড়িদের সতর্ক 
সাবধান করিবার এর মত কথা আর 

নাই। 

আপনার ছোট্ট ভাই ভগিনীদের মত 
স্বামীর ছোট ভাই ভগিনীদের ভাল বাসিবে। 

তাদের খাবারে কখনও বিবক্ত হবে না। 

সর্ধ্দ! তাঁদের আঁদর করিবে । মিষ্টি কথায় 

তাদের সর্বদা সম্ভষ্ট রাখিবে। তা স্কইলে, 
১২ 



১৩৪ চাঁকব চাকরাণী ও প্রতিবাঁপীর বৌ-ঝিদের সঙ্গে ব্যবহাঁব। 

সকলেই তোমার আদর করিবে, সকলেই 

তোমার খ্যাতি করেবে। 

মিষ্টি কথায শ্বশুর-বাড়ীর চাঁকর চাঁকরাণী- 
দের পর্য্যন্ত সন্তষ্ট রাখিবে । কখনও কোনও 

অন্যায় কাজ করিলে তাঁদের ক্ষমা করিবে । 

তাদের কখনও গ্বালি মন্দ দিবে না, কর্কশ 

কড়। বা অপ্রিয় কথা তাদের কখনও বলিবে 

না। তোমাৰ গুণে তারা যেন তোমার 

অনুগত হয়। 

পাড়! প্রতিবাসীর বৌ বিদের সঙ্গে, কখ- 

নও ঝগড়া করিবে না, তাদের কখনও গালি 
মন্দ দিবে না, তাঁদের কখনও চড়! কথ! বলিবে 

ন1, তাদের কখনও নিন্দ1 করিবে না, তাদের 

কখনও হিংলা করিবে না, তাদের কখনও 

কোনও ক্ষতি লোকশান করিবে না, তাদের 

মনে কষ্ট হয়, এমন কাজ কখনও করিবে না । 

তোমার মিষ্টি কথায় আর দয়ায় তাঁরা যেন 
তোর অনুগত হয়। মিষ্টি কথায় তাদের 



নির্দোষ হইবাঁর চেষ্টা নিয়ত কবিবে। ১৩৫ 

সর্ধবদা সন্তষ্ট রাখিবে। তারা যদি কখনও 

তোমার ক্ষতি লোকৃশান করে, কি কোনও 

অন্যায় কাজ করে, তবু তাদের কখনও কড়া 

কর্কশ বা! অপ্রিয় কথা বলিবেন। মিষ্তি কথায় 
পরও আপন হয়, শক্রও বন্ধু হুইয়। ফ্রাড়ায়। 

মিষ্টি কথায় শক্র হয়ই না। এ সংসারে মিষ্ট 
কথার মত আর কিছুই নাই। এ কথা, মা, 
তোমাকে এব আগেই বলিছি। 

স্বামীকে যদ্দি সর্ধবদ1 সন্তষ্ট রাখিতে চাও 

আর শ্বশুর-বাড়ীর সকলের প্রিয় হইতে চাঁও, 

তবে মানুষের শরীরে যত দোঁষ আছে, তোষার 
তা একটাও থাকিবে না। লোকে বলে সাধিলেই 
সিদ্ধি। নির্দোষ হইবার চেষ্টা যদি তোঁমার 

নিয়ত থাকে, তবে সে চেষ্টা কখনও নিষ্ষল 

হয় না। নিজের দোষ আর পরের গুণ সর্ববদ! 

খু'ঁজিয়! বাহির করিবে । নিজের দোষের 

দিকে যদি তোমার সর্ধ্বদা দৃষ্টি থাকে, তবে 
সে দোষ কি কখনও থাকে, না থাকিতে 



১৩৬ আপনাকে নির্দোষ করিবার উপায়। 

পারে? কখনই না। আর পরের কেবল গুণেরই 

দিকে যদি তোমার সর্বদা দৃষ্টি থাকে, তবে 
তোমার কোনও দোষ ত জন্মিতেই পারে না-- 

বাড়তির ভাগ, পবের গুণ সর্বদা ভাবিতে 
ভাবিতে সে গুণই তোমার নিজের হইয! যাঁয়। 

নিজের দোষ আর পবের গুণ খু'জিষ1 বাহির 
করা--নিজের কেবল দোঁষেবই দিকে আর 

পরের কেবল গুণেরই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখা 
--আপনাকে নির্দোষ করিবাব যেমন উপায়, 

তেমন উপায় আব নাই। আপনার গুণেব 

বেলায় আর পরের দোষের বেলায় একবারে 

অন্ধ হইবে। নিজের দোষেব দিকে আর পরের 
কেবল গুণেরই দ্দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে 
হইলে, কারে দোষ বলে, কারে গুণ বলে, 
আগে জানা চাঁই। নৈলে, সে বিচার কেমন 

করিয়! করিষে ৫ স্বামীকে ভক্তি করার কথা 

বলিবার সময় দোষ হুণের যথা! মোটাখুটি এক 

রকম বলিছি (৭৪--৭৫র পাতি দেখ)। 



ছোট খাটো দোষের কথা৷ ১৩৭ 

মা, তোমাকে খন নির্দোষ হইতে বলি- 
তেছি, তখন ছোট খাটে! দোষ তোমাৰ 
শরীরে কিছু থাকিবে না। তোমার ছোট 

খাটো! দোষ পাড়! প্রতিবাদী চকে লাগিবে 

না বটে। কিন্তু সে লব দোষের জন্যে তোমাৰ 

স্বামী কি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী তোমাঁব 
উপর সন্তুষ্ট থাঁকিবেন না। সে সব' দোঁষেব 
জন্যে তোমাকে মুখ করিতে বা অপ্রত্িভ 

করিতে তীবা ছাঁড়িবেন না। তাতেই, 
দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার জন্যে, ছোট খাটে! 

গোটা কতক দোঁষেব নাম এখানে করিলাম । 
- আলস্য, বেশী ঘুম, শীখ্র ঘুম না ভাঙা, 

বেলায় উঠা, চট্-পট্ কাজ না করা-_ব! না 
করিতে পারা, অগোছালো হওয়1, ছাতের 

কাজ পরিফ্ষার ন! হওয়া, অপরিষ্কার থাকা, 

আচার ন। কর1, কথাঁষ বা কাজে সর্বদা 

সাবধান ন। হওয়া, সাহস ন। থাকা, গৃহস্থালি 

কাজ কর্দ্দে যত্ব না থাক1, জিনিশ পত্রে যত্ব 



১৩৮ আচাঁর-_মেয়েদেবই আঁচারেব বেশী দবকাঁর। 

না থাকা, কাল্কের জন্যে আজ্ গোঁছাইয' 
ন। রাখা-ছোট খাটে! দোষ মোটামুটি এই | 

ছোট খাটে! দোষ আবও ঢের আছে। নিজের 

দোষ শুধরে লইবাব চেষ্টা নিয়ত থাকিলে, 

মে সব দোষও তোমার শরীরে থাকিতে 

পারিবে না। 

'এখাঁনে, মা, আচারেব কথ! তোমাকে 

কিছু বলিব। ঢোকে বলে আচারে লক্ষ্মী, 
বিচাবে পণ্ডিত। আচারে লক্ষ্মীর পরিচষ, 

বিচারে পণ্ডিতের পরিচয। খাব আচার 

নাই, তার শ্রী কোথায ? শ্রী মানেই লক্গমী। 

ধাব বিচাব নাই, ভাব পাণ্ডিত্য (পণ্ডিতত্ব) 

কোথায় ? লোকে আরও বলে, স্ত্রীর ভাগ্যে 

ধন, পুরুষেব ভাগ্যে পুক্র। স্ত্রীব ভাগ্যে ধন, 

এর অর্থ কি? স্ত্রীরই গুণে গৃহস্থের ধন দৌলত 

লক্ষ্মী হয়। লোকে আবার এও বলে, 

অনাচারে, কদাচাবে লক্ষ্মী হইবার যে! নাই। 

তবেই, মা, দেখ, মেয়েদের আচারের কত 



আঁচার---এদেশে মেয়েদেবই আচার কম। ১৩৯ 

দরকার ! কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে 

মেয়েদেরই আচার কম। আচার বলিলে 

সদাচারই বুঝায়। যেমন নীতি বলিলে 

হনীতিই বুঝাধ। আমাদের দেশে পুরুষদেব 

চেয়ে মেয়েদের আচার এত কমযে,তা 

ভাবিলেও লজ্জা! হয়। কিন্ত হামির কথা, 

মেয়েদেরই মধ্যে আবার শুচি-বাঁই বেশী দেখ! 

যায়! এইটাই এর মধ্যে তামানা। শুচ্টি 

থাকা, শুদ্ধ থাক, পরিক্ষার থাকা, আচাবে 

থাকা, আচার কবা-এ সবই এক কথ। 

নব শরীর পরিষ্ষাব পবিত্র রাখা, পরিক্ষাব 

পবিত্র জায়গায় থাক1, পরিষ্বাব পবিত্র পরা, 
পরিক্ষাবৰ পবিত্র খাওয়।---আচার বলিলে 

এই-ই বুঝাষধ-_আচারের অর্থই এই । তবেই 

দেখ, ম1, 'আঁচারে শবীব স্থস্থ বাখার সব 

ব্যবস্থ। পালন কর! হয় কি ন!। কিন্তু আমা 

দের এ হতভাগ্য দেশে নে আচার কোথায় £ 

সে আচার যে শিক্ষার ফল! নাকে মুখে 



১৪০ থাবাঁর জল কেমন করিস! নরক-কুণ্ডেব জল কবি। 

কাপড় নিয়া! পথে ডিঙি মেরে হাটাকে আঁমা- 
দের দেশের মেয়েরা আচার বলেন !!! ন! 
বলিবেন কেন ? এর আগেই বালিছি, জ্ঞানের ই 

অভাবে আমর1 যত অকাজ করি। এখানেও, 

মা, দেই জ্ঞানেরই অভাবে মেয়েরা এত কম 

আচার করেন। আচারের কত গুণ, কদা- 

চারের কত দোষ, আমাদের সে জ্ঞান মোটেই 
নাই। সে জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে 
বছর বছর ওলাউঠয় এত লোক মরিত 

না। খাবার জলের দোষেই ওলাউঠর 
বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু সেই খাবার জল 

নরক-কুণ্ডের জল না করিযা আমরা ছাড়ি না। 
আমাদের জ্ঞানের এতই অভাব ! আমাদের 

আচারের এতই অভাব! আমর যে পুকুরের 
জল খাই, সেই পুকৃবে স্নান করি, কাপড় কাচি, 

ক্ষার কাচি, গোরু বাছুরের গা! ধোআই, 
বাশ বাকাবি পচাই, এঁটে কাট1 ফেলি, বাটা 

পাঁথর ধুই, নোংরা বিছানা মাছুর কাঁচি, ঘ 



মেয়েদের কদাচাঁরেব আর কুশিক্ষার পবিচষ | ১৪১ 

পাচড়া ধুই, পুয রক্তের নৌংর৷ কাপড় চোপড় 
ন্যাকৃড়া চোকৃড়া কাচি, জলশেখচ করি, গ্রশ্রাব 

করি, সেই পুকুরের পাঁড়ে বাহ্যে করি । 

বেশী কথ! আর কি? পৃথিবীর নোংরা কাজ 
পুকুবের সেই জল টুকৃতেই কর! হয? বলা 
বাঁড়া, পুকষদেব চেয়ে মেষেরাই জল নোংর! 
বেশী করেন। ঘটি গাড়, লইয়া বাহ্যে যাঁও- 
যার নিষম মেধষেদের মধ্যে একবারেই নাই £। 

মেয়েদের কদাচারেব আর কুশিক্ষার পরিচয় 

এব মত আব কিছুই হইতে পারে না। ঘটি 
গাড়, লইয়া বাহ্যে যাইতেছেন, পুরুষদের 

কাছে এ পবিচয় মেয়েদের বড়ই লজ্জার 

কথা। কিন্তু পুরুষদের স্থমুক দিযা দল বাঁধিয! 

মাঁঠে মধদানে বাগীনে বাহ্যে করিতে যাঁওযা 

লঙ্জা(র কথা নয !__বাহ্যে করিষ| উঠিয়া! আধ 
পোআ' পথ চলিঘ়া আসিয়া জলশোচ করিবাধ 

জন্যে দল বাঁধির! জলে নামা লঙ্জারও কথা নষ, 

স্বণারও কথা নয়! 



৯৪২ মেয়েদের অদ্ভুত আচারের পরিচয়। 

তাঁর পর, মেয়েদের অদ্ভুত আচারের কথা 

বলি, শুন। 

গায়ের ছু শ পাঞ্জশ মেয়ে মানুষ সেই 
একটী পুকুরে যদ্দি ছু বেল! জলশোচ করে, 

প্রস্রাব করে, আর রাজ্যের নোংর। কাজ করে, 

তবে সে পুকুরটাকে পুকুর বলিবে, না নরককুণ্ 
বলিবে!' ছুলে বাগ্দি ইতর ছোঁআ গেলে, 
ভদ্র লৌকের ঘরের মেয়েদের শরীর অগুচি 

হয়। কিন্তু ছুলে বাগ্দি ইতরের ছৌঁচাঁন জল 

ছুঁলে, ছুলে বাগৃণ্দ ইতরের ছোঁচান জল 
হাতে মুখে দিলে, তাদের শবীর অশুচি হয় 

না! রাগ্লাঘরের রোআকে ছুলে বাগৃদি ইতর 
উঠিলে হাড়ি কলসী ফেল! যায়। কিন্তু ছুলে 

বাগ্দি ইতরের ছৌঁচান জল হাঁড়ি কলসীতে 
উঠিলে হাড়ি কলসী ফেলা যায় না!!! ছুলে 
বাগৃদি ইতর ছোঁআ! গেলে, সে অণুচি শরীরে 
ঠাকুর দেবতার কোনও কাজ কর! যায় ন!। 

কিন্তু দুলে বাগৃদি ইতরের ছৌঁচান জলে ঠাকুর 



মত্যাসে লোক অন্ক হয়--অভ্যাসে ভাল মন্দ বিচার থাকে না।১৪৩ 

দেবতার ভোগ বাঁধ! যায়!!! ধন্য আচার! 

আচারকে বলি হারি যাই! আমাদের এ 

হতভাগ্য দেশের মেয়েদের আচারের কথা! 

গুনিলেও লজ্জ। হয়, ভাবিলেও লজ্জা! হয । 

অভ্যাসে লোক অন্ধ হয়! অভ্যাসে ভাল 

মন্দ বিচার থাকে না-_ অভ্যাসে ভাল মন্দ 

বিচার থাকিতেই পারে না। একটা কাজ করা 

অভ্যাস হইয়া গেলে, চকে আঙুল দিয়া যদি 

কেউ দেখাইয়। দেয়, তবু সে কাজের দোষ 

দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত দিয়া 

বুঝাইয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে । কলি- 

কাতায় কলের জল ধরিয়া রাখিবার জন্যে 

অনেক গৃহাস্থের বাড়ীতে, অনেক বামা-বাড়ীতে 

টপ্ গাথা আছে। পাড়ার্গায়ের অনেকেই সে 
রকম টপ্ দেখিয়াছেন। তুমিও, মা, সে রকষ 

টপ্ দেখিয়াছ। মনে কর, সেই জল-পোর! 
টপে এক জন জল-শৌচ করিল। সেজলকি 
তুমি আর ছোঁও, না কোনও কাজে বাবার 



১৪৪ অভ্যাসে লোক অন্ধ হয়-মভ্যানে ভাল মন্দ বিচার থাকে না 

কর? দে জল কি তুমি হাতে মুখে দিতে 

পার ৭ মে জলে কি তুমি রাধা! বাড়া করিতে 
পার? সে জল কি তুমি হাড়িতে দিতে পার? 

খাববর জলের কলসীতে কি মে জল রাখিতে 

পার? সেজল কি তুমি খাইতে পার ? না, 

থাবার জল বলিয়া সে জল তুমি কারে! দিতে 

পার? কখনই না। এখন, মা, জিজ্ঞামা 

কঁরি, টপের ছোঁচান জলে-_এক জমের 

ছৌঁচান জলে এত দ্বণা কেন ? আর পুকুরের 

ছৌঁচান জলে-_হাজার হাজার লোকের 
ছোঁচান জলে ফণা নাই কেন? টপ্ আর 
পুকুর ত একই কথা। তবে টপ্ ছোট, 

পুকুর বড়, তফাত এই | তিন হাত দীঘ, 

দুহাত আড়, এক হাত-_দেড় হাত খাড়াই, 
জল-পোর1 এমন একটা টপে কেউ জলশোচ 

করিলে স্ব্ণায় সে জল ছোৌও ন1। পঞ্চাশ 

হাটি হাত দীঘ, বিশ পঁচিশ হাত জাঁড়, পাঁচ 
ছ হাত খাড়াই, জলে তার অর্ধেক খানিও 



অভ্যাসে লোক অন্ধ হয়---অভ্যাসে ভাল মন্দ বিচাব খাকে না1১৪৫ 

পোঁরা নয়, এমন একটা টপেঞ্চ ছু শ পাঁচ শ 
লোকে রোজ ছু বেল! জলশোৌচ কবে, প্রস্রাব 
করে, কাশ পৌঁটা থুভূ ফেলে, পাড়ের চারি 
ধারের বিষ্ঠা বৃষ্টিতে ধুয়ে দেই জলে পড়ে, 

দিব্য চক্ষে দেখিয়াও দে জল পবিত্র বলিয়া 

ব্যবহার কর !! ! পুকুরের কথা ছাড়িয়া দেও । 
বড় জোর ছু শ আড়াই শ কলসী জল আছে, 

এমন একটা ছোট গর্ভে বা ডোবায় চল্লিশ 

পঞ্চাশ জন ব। তারও বেশী লোকে রোজ ছু 

বেল! জলশৌচ করে, প্রশাব করে,পাড়ের চ1রি 

ধারের বিষ্ঠা! বৃষ্টিতে ধুয়ে গর্তের জলে পড়ে, 
দিব্য চক্ষে দেখিয়াও সে জলে গা বোও, মুখ 

ধোও, কাপড় কাচো, থালা পাতর ফেরে! খটি 
বাটি ধুয়ে শুদ্ধ করিয়া লও! সেই ডোবার 
জলে, সেই নরক-কুণ্ডের জলে রীধা বাড়া কর! 

ঘেই নরক-কুণ্ডের জল খাও ! আবার, মা, 
জিজ্ঞাসা করি, টপের জলের বেলায় অত দ্বণর 

** এখানে টপের অর্থ পুকুর । 

১৩ 



১৭৬. অভ্যাসের দোষে ঘ্বণার জিনিশে দ্বণা হয না? 

কেন? আব পুকুব ভোঁবা গর্তের জলের বেলাষ 

--নরক-কুণ্ডের জলের বেলায় ঘবণা নাই কেন? 
এর উত্তর আর কি ? অভ্যাসের দোষ। অভ্যা- 
সেব দোষে ঘ্বণার জিনিশে ঘ্বণা হয় না। 

্লণাৰ জিনিশে ঘৃণা হওযাট। যে শিক্ষার কাঁজ! 

জ্ঞান হইয1! অবধিই. দেখিতেছ, পুকুরের জলে 

লোকে ম্নান কবে, কাপড় কাচে, ক্ষার কাছে; 

পুকুরের পাড়ে লোকে বাহ্যে কবে; পুকুরের 

জলে রোজ ছু শ পাঁচ শ লোক জলশোৌচ করে, 

প্রজ্মাব কবে, কাশ পোৌঁটা থুভু ফেলে, এ'টে! 
কাটা ফেলে, রাজ্যের নোংবা জিনিশ ধোয়; 
ক্মবার সেই পুকুরেরই জলে লোকে রাধা 

বাঁড়া করে, সেই পুকুরেরই জল লোকে খায়! 

এতে নে পুকুরের জল ব্যবহার করিতে 

ভোমার দ্বণা হবে কেন? ঘ্বণার জিনিশকে 

ঘণা করিতে ন! শিখাইলে তুমি তা কেমন 
করি! শিখিবে ? সে জ্ঞান তোমার ফেমন 

করিষা হবে? ন্রক-কুণ্ডের জলকে ঘ্বণা করিতে 



মেয়েদের অদ্ভুত আঁচারের পবিচয়। ১৪৭ 

ধারা শিখাইবেন, তারাই সেই নরক-রুণ্ডের 
জলে স্নান করেন, রাধা বাঁড়া করেন, তারাই 
দেই নবক-কুণ্ডের জল খান! এতে কি সেই 

নরক-কৃণ্ডের জলে তৌমার দ্বণা হয়, না হইতে 
পারে? কখনই ন1। পুকুর ভোব! গর্তের 
জলের মত, টপের জল নোংরা করা আৰ 
সেই নোংরা জল ব্যবহার কৰা যদ্দি অভ্যাস 
থাকিত, তবে উপেরও নোংর! জল ব্যবহণৰ 

করিতে তোমার দ্বণা হইত ন!। 

কলমীব জলে পাখীতে হাঁগিয়। দিলে, সে 

জল মেয়ের ফেলিয়া দেন। কিন্তু কলসীতে 

কি জল পোরা ছিল, মে বিচারই নাই-_সে 

খেয়ালই নাঁই। হাজার হাজার লোকের 

ছোঁচান জলের চেয়ে, হাজার হাজার লোকের 

প্রশ্বাব-মিশনো জলের চেয়ে, বৃষ্টিতে পুকুরের 
পাড়ের বিষ্ঠা-ধোঁআ-জল-মিশনে! জলের চেখে 

পাখীর গু কি বেশী ঘ্বণার জিনিশ ! আল্নাঁয় 

মেলে দেওয়। কাপড়ে পাখীতে হাগিয়া দিলে 



১৪৮ মেয়েদেৰ পবিত্র অপবিত্র জ্ঞানের পরিচয় । 

মেয়েরা সে কাপড় ফের কাচিয়! দেন! পাখীর 

গুয়ে কাপড় অপবিত্র হইল বলিয়! মরক-কুণ্ডের 

জলে কাচিয়া৷ কাপড় পবিত্র করিয়। লন' 

পবিত্র অপবিত্র জ্ঞানের পবিচয় এর মত আর 

কিছুই নাই। পবিভ্র, অপবিভ্র জ্ঞানই যখন 

মেয়েদের নাই, তখন তাদের আচারের কথ! 

বেশী আর কি বলিব? তাতেই বলি, মা, 
অভ্যাসের দোষে ঘৃণার জিনিশে ঘ্বণা হয় 

না) মন্দ কাজকে মন্দ কাঁজ বলিয়া! বোঁধ 

হয় না। 

খাবার জল পরিক্ষার পবিত্র হইলে, খাবাঁর 

জল পরিক্ষার পবিত্র থাকিলে, ব্যামে গীড়া 
কম হয় বলিয়া, খাবার জল পরিষ্কার পবিত্র 

করিবার জন্যে কলিকাতাঁষ সাঁহেবরা কত 

টাকাই খরচ করিয়াছেন, কত টাঁকাই খরচ 

করিতেছেন, কত চেষ্টাই করিয়াছেন, কত 

চেষ্টাই করিতেছেন,কত যত্বই করিয়াছেন,কত 
যত্বই করিতেছেন ! আর আঁমর। খাবার জল 



জল, বাতাঁপ পবিষ্কাব থাকিতে ব্যামে গড় হয় মা । ১৪৯ 

অপরিক্ষার অপবিত্র করিতে মেয়ে পুরুষে দিন 

রাতি চেষ্টা করিতেছি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
যে, এতেও আমাদের দেশ ওলাউঠয় আজ্ও 
নিশ্রদীপ হয় নাই! 

খাঁবাঁর জলঃ থাঁবাঁর জিনিশ, আর বাতাস, 

এই তিনেরই দোষে আমাদের ব্যামে! পীড়া! 

হয়। এই তিন যত নির্দোষ থাকিবে, আমা- 

দের ব্যামে। গীড়া তত কম হবে। এই তিন 
নির্দোষ রাখিবারই জন্যে আমাদের আচাবের 

দরকাঁর। জ্ঞানের অভাবে, কুশিক্ষীর দোষে 

আমর] আচারের সে দরকার বুঝি না, বুঝিবার 

চেষ্টাও করি না। আচারের সে দরকার 
বুকিলে আজ. আমাদের ভাবনা! কি? ব্যামে। 

গীড়ায় বছর বছর কেনই বা এত লোক মরিবে ? 

ডাক্তর বদ্যিকে (বৈদ্যকে) কড়ি দিয়া গৃহস্ছেরাই 
বা কেন এমন করিয়। ধনে প্রাণে যাবে? জল 

আর বাতা আমাদের জীবন। জল আর 

বাতাস পরিক্ষার পবিভ্র থাকিতে ব্যামো। পীড়া 



১৫০ শবীব রক্ষার বৈ মেয়েদেবই পড়ানব দরকাঁব বেশী 1 

হয় নাঁ_ব্যাষে! গীড। হইবার কথা নয়। কিন্ত 
সেই জল আব বাতাঁদ আমর আগে অপরি- 

ক্ষার অপবিত্র কবি! এতে আমাদের শরীব 

অন্থস্থ না হবে কেন ? জীবনই বা শীঘ্র নষ্ট ন 

হবে কেন? জল আর বাতা অপরিষ্কার 

অপবিত্র মেয়েরাই বেশী করেন। তাঁতেই বলি, 

জল আর বাতাস পবিষ্কার পবিত্র রাখার কত 
গুণ, জল আর বাতান পরিক্ষার পবিত্র ন! 

রাখার কত দোষ, শিশু বেল! থেকে মেয়েদের 

সে শিক্ষানা হইলে আমাদের নিস্তাব কিছুতেই 

নাই। এই জন্যে, শরীর রক্ষার বৈ ছেলেদের 

চেয়ে মেযেদেবই পড়ানর দরকার বেশী। 

জল আমরা! কেমন করিয়া অপরিষ্কার 

অপবিত্র করি, পুকুর ডোবা গর্ত গুলিকে 

কেমন করিয়া নরক-কুণ্ড করিয়া ফেলি, তার 

পরিচয় মোটামুটি এক রকম দেওয়া হুইল। 

এখন বাতান অপরিষ্ষার অপবিত্র করার কথা; 

মা, তোমাকে কিছু বলিব। নোংরা! জিনিশে 



বাতাস অপবিষ্কাৰ অপবিত্র কেমন করিয়া কবি। ১৫১ 

জল যেমন অপরিষ্কার অপবিত্র হয, নোঁংর! 

জিনিশে বাতানও তেমনি অপরিষ্কার অপবিত্র 

হয। নোংর! দুর্গন্ধ জিনিশ যেখানে থাকিবে 

বাযেখানে রাখিবে, সেই খানকারই বাতাস 

অপরিষ্কার অপবিত্র হবে। ঘরের রা 

রোআ'কে, উঠনে,কানাচি আমরা এত নোংর 

জিনিশ ফেলি, সে সব জায়গ! এত নোংর! রি 

যে, তার ছুর্গন্ধে বাড়ীতে তিষ্ঠন ভার। কিন্তু 

মা, ধারা সর্ববদ! নোংবা জাধগাষ থাকেন, 

নোংরা জাধগাষ থাকা, ছুর্ন্ধ সৌঁক। ধাদের 

অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ছুর্গন্ধ তাঁদের নাকে 
যায় না, দুর্গন্ধ তাবা মোটে টেরই পাঁন না। 
সর্বদা নোঁংর1! জিনিশ দেখা, সর্বদ1! নোংর! 

জিনিশের কাছে থাকা, ধাদের অভ্যাস হইয়! 

গিয়াছে, নোংরা! জিনিশ বলিষা তাদের তা 

বোধই হয় না। অভ্যাসে এমনি গুণ! 

অভ্যান য। কর, তাই-ই হয়। অভ্যাস ভালও 

আছে, মন্দও আছে। কিস্ত আমাদের এ 



১৫২ এ দেশে মেয়েদেৰ তাঁল অভ্যাস খুবই কম। 

হতভাগ্য দেশের মেয়েদের ভাল অভ্যাস 

খুবই কম দেখা যায়। মন্দ অভ্যাসেরই 

ভাগ তাদের বেশী। তবু তার! আচারের 

পরিচয দিতে ভ্রটি করেন না! পথে একট! 

ভিজে জায়গ। মাড়াইলে, ভদ্র লোকের ঘরের 

মেয়ের! স্ান না করিযা ঘরে উঠেন না! কিন্ত 
তাদেরই রাগনীঘরের রোআকে আঁস্তাকুড়। 

আস্তাকুড় একটা নরক-তুল্য স্থান। আঁস্তাকুড় 

দেখিলে ঘ্বণ! হয--আস্ত।কুড়ের ছুর্গদ্ধে ন্যাকার 

আমে। কিন্তু অভ্যাসের কি গুণ! মেয়েবা 

সেই আস্তাকুড়েব কাছে বমি! ভাত খান! 

পথে কাশ গোটা থুতু মাড়াইলে মেয়েরা স্নান 

না করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন না| কিন্ত 
তাদেরই ঘরের দেয়ালে তিল দিবার জায়গ! 

নাই--এত কাশ পোটা থুতু পানের-পিক্ 

তামাক-পোড়ার ছেপ। পথে গুয়ের মারটি-- 

গুয়ের ওফ্রোলা মাড়াইলে মেয়ের! ছু শড়ুব 
ন। দিয়া বাড়ী যান না। কিন্তু তাদেরই 



নৌংবা ছর্শন্ধ বাতাসে কত অনিষ্ট কবে। ১৫৩ 

বাড়ীতে, ভাদেরই ঘরে গু খবতের গন্ধে তিষ্ঠন 

ভার! এতেও, মেয়েদের আচার নাই বলি- 

বার যো কি? মেয়েদের এই আচারেই ত 

আমাদের দেশ ছারে ক্ষারে গেল। 

নোংর! দুর্গন্ধ বাতাসে কত অনিষ্ট করে, 

মেষেরা ত। যদি জানিতেন,তবে কি আমাদের 

দেশে আতুড়-ঘরে বছর বছর এত শিশু মরে ৭ 
ংব। ছুর্গন্ধ বাতাসের দোষ মেয়েরা 

জানেন না, পরিফাব পবিত্র বাতাঁসের গুণও 

তাদের জানা নাই। আমাদের দেশে পেঁচো- 

চুআলে রোগে আতুড়ঘরে বছর বছর কত 

হাজার হাজার শিশু মারা যায় । পেঁচো- 
চুআলের মত রোগ শিশুদের আর নাই। 

এ রোগ হইলে শিশুদের কিছুতেই নিস্তার 
নাই। কিন্তু এমন যে ভয়ানক রোগ, তারও 

নিবরণের উপায় এত সহজ যে, শুনিলে, মা, 

আশ্চর্য্য হবে। আঁতুড়-ঘরের ভিতর পরি- 

ক্ষার পবিত্র বাতাস বেশ খেলিতে পাইলে এ 



১৫৪ আঁতুড়-ঘব নোংবা দুর্গন্ধ করায় সব উপাই কবা হয 

রোগ হয় নাক্ক। কিন্তু এমন সহজ উপায় 
থাকিতে ৪ শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে 

পোআতিরা অশাতুড ঘরে বছর বছর হাজার 

হাজার শিশুব জীবনে জলাঞ্জলি দেন] পরি 

ক্ধার পবিত্র বাতাসের অভাবে আতুড়-ঘরে 

শিশুদের পেঁচো-চুআলে বোগ হয়; পোআ- 
তিদেরও ঢেব রোগ হয । কি্তু আমাদের এ 
হুতভাগ্য দেশে আতুড়-ঘরে পরিক্ষার পবিত্র 

বাতাসের ব্যবস্থা কোথায়? আতুড়-ঘরেব 

বাতাস অপবিষ্ষার অপবিত্র নোংর! দুর্গন্ধ 

করিবার যত উপাষ আছে, পোআতির1 তাঁর 

একটীও বাকী রাখেন না। আতুড়-ঘরের ভিতর 
মোট হাত পাঁচ ছয় জায়গ]। এই জায়গ! টুকুর 
মধ্যে হাড়ি করিয়া ফুল পচাইয়া রাখ! হয়, 
বাহ্যে কর! হয়, নোংর। ছ্র্গন্ধ ন্যাকৃড়া চোক্ড়া 

কাচা হয়, সেই লব নোংরা হুরগন্ধ ন্যাকৃড়া 

চোঁকড়া মেলে দেওয়া হয়। এতে ম!, সে 

_ * ধাতী-শিক্ষা্র এ সব কথা খুলি লেখা আছে। 



আমাদের দেশের আতুড়-ঘব নরক। ১৫৫ 

অশতুড় ঘরকে অশতুড়-ঘর বলিবে, না নরক 

বলিবে? পেট থেকে পড়িয়াই আমাদের 

দেশের শিশুদের নবক ভোগ করিতে হয়। 

প্রথম নিশ্বান ফেলিতে শিখিয়াই নরকের 

বাতাস তাদের ফুক্কোর মধ্যে লইতে হম | 

এতে আমাদের আতুভ-ঘরে এত শিশু না 

মরিবে কেন? আমাদেব দেশে ছেলে মেয়ে- 

বাই বা এত খজু দুর্বল বোগ! না হবে কেন ? 

শিশুর] স্থস্থ শবীব হয, দীর্ঘজীবী হয়, 

মকলেরই ইচ্ছা । কিন্তু আতুড় ঘরের ও 

বকম অপরিষ্ষাব অপবিত্র নোৌংব! ব্যবস্থায 

মেয়েবাই যে, সে ইচ্ছা সফল হইতে দেন 

না, তা তারা জানেন না। কেমন করিয়া 

জানিবেন? এ সবজান! যেজ্ঞানের কাজ, 

শিক্ষার কাঁজ। আমার বিশ্বাস, পুরুষদের সে 

জ্ঞানে, সে শিক্ষায় কোনও ফল হইবে না। 

পুরুষের] জানিয! শুনিয়া শিখিয়া আঁতুড়- 

ঘরের হছ্র্দশা, পোআতিদের ছুর্গতি, শিশুদের 



১৫৬ পুরুষদের শিক্ষা ফল আঁতুড-ঘরের ভিউর যাবে না। 

বিপদ কখনও ঘুচাইতে পারিবেন না! পুরু- 
যেরা হাজার শিখুন, তাদের শিক্ষার ফল 

আতুড় ঘরের ভিতর কখনও যাবে না। 

আতুড়-ঘরের ব্যবস্থা মেষেদের হাত ছাড়াইয়া 
পুরুষদের হাতে কখনও যাবে না--কখনও 

যাইতে, পারে না। খালি আতুড়-ঘরেব 
ব্যবস্থা নয়, মেয়ে মহলে আবও ঢের ব্যবস্থা 

আছে, সে সব ব্যবস্থাও মেষেদেরই হাতে 

থাকিবার কথা । তাতেই বলি, মা, মেয়ের! 

না শিখিলে--মেষেদের জ্ঞান না হইলে আমা- 

দের নিস্তার নাই। এ কথা! এর আগে অনেক 

বার বলিছি। 

আমাদের দেশের মেয়েদের আচারের 

পরিচয় মোটামুটি এই । আমাদের দেশের 

মেয়েদের আচারের এই রকম অসঙ্গত পরিচয় 

দিতে যথার্থই লজ্জা বোধ হয়। মেছেরে! 

জল পরিক্ষার পবিত্র রাখিতে যত দিন না বেশ 

শিখিবেন, জল পরিষ্কার পবিত্র রাখ! অভ্যাস 



আমাদের দেশে পুকুব পুক্ষবিণী দেওয়ায় কোনও ফল নাই।১৫৭ 

উাদের যত দিন না হবে, জল-কষ্ট ঘুচাইবাঁব 

জন্যে, আমাদের দেশে খরচ পত্র করিয়া কেউ 
যেন পুকুর পুক্ষবিণী না দেন। আমাদের 

দেশে পুকুর পুক্ষবিণী দেওয়ায় কোনও ফল 

নাই। কেন না, কিছু দিন পরে সে গুলি ত 
আর পুকুব পুক্বিণী থাকে না। তে গুলি 

নরক-কুণ্ড হই! দাড়াষ। তাতেই বলি, মা, 

আমাদের দেশে পুকুৰ পুক্ষবিণী দেওযা, আঁর 

নরক-কুণ্ডের গোড়া পত্তন করা, ছুই-ই এক । 
এমন যে দেশ, সে দেশে পুকুব পুঙ্ষরিণী না 
দিয়1, সেই খবচে বা! তারও ছেয়ে কম খবচে, 

ই*দের! দিলে অশিক্ষিত অজ্ঞান লোঁকের যথা- 
ই ষোল আন! উপকাব কর! হুয়। পুকুরের 
জলের মত, ইদেরাঁব জল নোংরা! করিবার যে! 
নাই বলিয়াই, অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকের যথা- 

ই ষোল আন! উপকার কর! হয় বলিতেছি। 

ই'দেরার জল সহজে উঠাইবার জন্যে যদি 
একট! চর্কি-কল থাকে, আর গোরু বাছুরকে 

১৪ 



১৫৮. বাঁজীে বাঁজীতে পাতকুও কাটানির ফল। 

জল খাঁওযাইবার জন্যে ই'দেরাঁর কাছে একট। 

টপ্ গাথা থাকে, তবে সেই এক ই*দেবায 
পাড়ার লোকেব, গাধের লোঁকেব, ভিন্- 

গায়ের লোকেব পর্য্যন্ত জল-কষ্ট নিবারণ 

হয। এক গ্নৃহস্থেব বাড়ীতে একটা পাতকু৪ 

থাকিলে, সে পাড়ার লোকেব জল-ক্ট থাকে 

না। গাঘের লোকে এক্য হইযা গর্ভ ডোব! 

রব বুজাইযা দিব! বাডীতে বাড়ীতে যদি 

একটী করিষা পাতকুও কাটান, তবে গীষে 
গায়ে নরক-ঝুণ্ডও তযের হয না-নরক-কুণ্ডের 

জলও ব্যবহাব করিতে হয না--ওলাউঠর 

সময সেই সব নরক-কুণ্ডেব জল খাইয়৷ গঁ 

স্থদ্ধ লোককে ওলাউঠয মবিতেও হয না। 

মেয়েদের আচারের কথা এই পর্য্যস্ত। 

তার পর বলি। 

স্বামী তোমাকে যদি কর্্-স্থানে লইয়। 
বান, তবে সেখান থেকেও শ্বশুর শাশুড়িকে 

ভক্তি করার পরিচয দিতে ত্রুটি করিবে ন1। 



বাঁছছাড়! হইযাশ্বগুব শাশুডিক কি বকম পত্র লিখিবে। ১৫৯ 

স্বামীব আজ্ঞায় আপনাদের অনুমতি 

লইয়] আপনাদের কাছ ছাঁড়িযা আমি এখানে 
আসিযাছি। আমাব অভাবে, না জানি, 

মেখাঁনে আপনাঁদেব সেবা শুআীধাব কতই 

ত্রুটি হইতেছে । আমা অভাবে আপনাদের 
কত কষ্টই হইতেছে । আঁসিবাব সময় ছোট 
ঠাকুব-ঝিকে মাথাব দিব্যি দিযা বলিয়া আসি 

য়াছি, কখনও কোনও বিষয়ে বাবার আব 

মাব যেন কোনও ধকম কষ্ট না হয । ছোট 

ভাই গুলির কোনও বকম অযত্ব না হয! 

তোমার সেবা শুঞ্ষায় আমার অভাব যেন 

তাদের কখনও ন1! বোধ কবিতে হয়। বৌ- 

ম! এখানে থাকিলে আমাদের এ ক$ হইত 

ন!, আমাঁদের এ কন্ট করিতে হইত না, ছোট 

ছেলে গুলিব এত অযত্ব হইত না--এ কথ! 
যেন আমাকে কখনও শুনিতে নাহয়। এ 

কথ! খুনিলে--এ জানিতে পারিলে আঁমাব 

কষ্টের দীম1 থাকিবে না । বাবার আর মার 



১৬০ কাছ ছাডা হইয়া শ্বশুর শীশুডিকে কি রকম পত্র লিখিবে। 

যখন যে অভাঁব হবে, সংসারে যখন যে জিনি- 

শের দরকার হবে, পত্র লিখিয়া আমাকে 

তখনই তা! জানাইবে। নিজের বা সংসারে 

অভাব তোমার দাদাকে বারে বারে জানাইতে 

বাবার আর মার ইচ্ছ! না! হইতেও পারে। 

সে ইচ্ছা না হইলে তাদের যে কষ্ট হইবার 

কথা, তা কি আর তোমাকে বলিয়া জানাইতে 

হবে? আমর! জীবিত থাকিতে তাঁদের 

কোঁনও রকম কষ্ট হইলে, আমাদের পাঁপ 
রাঁখিবাঁর জাগা হবে না। বাবার আঁব মাঁব 

অভাব আর সংসারের অভাব তোমার অবি- 

দিত কখনও থাকিবে না। তাতেই তোমাকে 
বলিয়া যাইতেছি, তাদের অভাব আর লংলারের 

অভাব পত্রে লিখিয়া আমাকে জানাইতে 

কখনও দেরি করিবে না। জানি না, ছোট 

ঠাকুর-ঝি আঁষার কথা মত কাজ ঠিকৃ করি- 

ছেন কি না, আর ঠিক করিবেন কি না। 

সামি আপনাদের অভাব জানিতে পাঁইব, 



নাঁ বাপের প্রতি স্বামীর ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটি হইতে দিবে না১৬১ 

আমার ছারা আঁপনাঁদের অভাঁব ঘুচিবে, আমি 

এমন কি ভাগ্য করিছি! তাতেই ভয় হয়, 

পাছে ছোট ঠাকুব-ঝি আপনাদের অভাব 

আমাকে জাঁনাইতে ত্রুটি কবেন। কুশল 
জাঁনিবাঁব জন্যে হণ্ডাষ আপনাদের এক খানি 

করিয়া পত্র লিখিব। দেই পত্রের উত্তরে 
কৃপা করিযা আঁপনাদেব অভাব মৌচনেব 
আজ্ঞা কবিলে, এ দাঁসী চবিতার্থ হইবে । » 

স্বামীর কণ্ম-স্থানে গিষাই শ্বশুব শাশুড়িকে 
এই রকম এক খানি পত্র লিখিবে। তোমাৰ 

এ রকম পত্র পাইলে--তোমার এ রকম 

ভক্তির পবিচয পাইলে, তাঁদের স্ুখেব সীমা 

থাকিবে না। তুমি খালি পত্র লিখিয়াই 

নিশ্চিন্ত থাকিবে না। তুমি নিজে নিশ্চিন্ত 
থাকিবে না, স্বামীকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে 

দিবে না। মা বাপকে, যে রকম ভক্তি শ্রদ্ধা 

করিতে হয, মা বাপের সঙ্গে যে বকম ব্যবহাব 

করিতে হয, যে রকম করিয়৷ মা! বাপের কষ্ট 



১৩২ ম্বামীব আস্মীক্ স্বজন বাসায় গেলে কি করিবে। 

নিবারণ করিতে হয় ছুঃখ দূর করিতে হয়-_ 

অভাব ঘুচাইয়৷ দিতে হয়, যে রকম করিয়। 

মা বাঁপকে সর্ববদ! সন্তৃষ্ট রাখিতে হয়, স্বামী 

কথায় আর কাজে ঠিক মেই রকম পরিচয় 

দেন কি না, সর্ববদ! সে দিকে নজর রাখিবে, 

সে খোঁজ খবর সর্ধ্বদা লইবে। সে সম্বন্ধে 
কোনও" ত্রুটি দেখিলে বা কোনও ক্রটির 

কথা শুনিলে, খুব ভক্তি-ভাবে স্বামীকে তার 

পেক্রুটির কথা জানাইবে। স্বামী তোমাঁর 

এই বিবেচনার আব ধর্মম-জ্বানেব পরিচয 

পাইলে তাব আহ্লাদেব সীম! থাকিবে ন1। 

এর আগ্নেই বলছি, স্ত্রীর অনুবোধে স্বামী 

বখন অকাঁজও করিতে রাজি, তখন ভাল কাজ 

কবিবাব জন্যে সে অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই 
ভাগ্য বলিয়া মানেন। 

আপনার ম! ব্মপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই 

ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুন্ব, আত্মীয় স্বজন বানায় 

গেলে, যে রকম আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, 



আপন পব অভেদ বিবেচনাষ কাঁজ করাব গুণ। ১৬৩ 

তাদের যে রকম আদর করিবে, তাদের যে 

রকম যত্ব করিবে, তীদের সঙ্গে যে রকম ব্যব- 

হার করিবে, শ্বশুর শাশুড়ি, দেওব (দেবর), 

নোনদ, তাদের জ্ঞাতি কুটুন্ব আত্মীয় স্বজনও 
বাপায় গেলে ঠিক মেই বকম আহ্লাদ প্রকাশ 
করিবে, তাদেরও ঠিকৃ সেই রকম যত্বু করিবে, 

ভাদেরও সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার 

করিবে । তোমার এই আগন পর অভেদ 

বিবেচনায় স্বামী তোমাৰ উপর উপর যার 

পর নাঁই সন্তষ্ট হইবেন। তোমার এ গুণ 

তিনি কখনও ভুলিবেন না। তোঁমাব এ গুণ 

মনে করিয়া তিনি সর্বদাই আনন্দে ভামিতে 

থাকিবেন। মেষেই হোক্, আর পুরুষই হোক্, 

আপন পর অভেদ বিবেচনাষ যিনি কাজ 

করেন, ভার গুণে সকলকেই বাধ্য হইতে 

হয়-তাঁর গুণে বাধ্য না হইয়া কেউই 
থাকিতে পারেন না। বাঁপের-বাড়ীরই লোক 

হোক্, শ্বশুর-বাড়ীরই লোৌক হোক্, আর 



১৬৪ স্বামীকে কখনও কোনও বিষয়ে লঙ্জ। পাইতে দিব ৮. 

বেগানা লোকই হোঁক্, তোমার বাঁসাঁয় গেলে, 
বিছানা, বালিশ, লেপের অপ্রভুল থাকে ত 

তোমার নিজের বিছান! বালিশ লেপ দ্দিয। 

স্বামীর লজ্জ! রক্ষা কবিবে। চাইল, ডাঁইল, 

নুন, তেলের অপ্রতুল থাকিলে পষসা দিয। 

বাজার থেকে ব1 দোঁকান থেকে তা আনা 

ইতে পাবা যা। কিন্তু পযস। দিযা রাতে 

বিছানা, বালিশ, লেপ মিলাইতে পারা বা 

না। তাতেই, বিছানী, বালিশ, লেপেৰ কথা 

তোমাকে এখানে বিশেষ কবিয়া বলিল।ম। 

স্বামীকে কখনও কোনও বিষয়ে লজ্জা পাইতে 

বা অপ্রতিভ হইতে দিবে না। অনেক অশি 

ক্ষিত] স্ত্রী স্বামীকে অপ্রতিভ বা! অপ্রস্তত 

করিতে পারিলে ছাড়েন ন1। স্বামীকে অগ্র 

তিভ করিবার অবকাশ ভাব! খুজি বেড়ান । 

আমি জানি, এক. জন বিশিষ্ট ভদ্র লোকেব 

স্ত্রীর ঠিক এই রকমস্বভাব ছিল। বাসাধ 

লোক জন গেলে স্বামী পযস! দিয়া খাঁবাৰ 



একটা ভপ্রলোকের স্ত্রীর আশ্চর্য্য স্বভাবের পরিচ( ১৬৫ 

জিনিশ পত্র নব আনাইয়। দ্রিতেন। চাক, 

চাঁকরাণী, রাধুনি বাঁধণের কল্যাঁণে সে সব 

লোক জনের আহারাদির কোনও রকম অস্থ- 

বিধা হইত না। কিন্তু তাদের বিছান1, 

বালিশ, লেপ, ভোঁষক দিবার সময হইলে, 
স্বামীকে নাকালের এক-শেষ হইতে হইত । 
কর্তা মহাশয়, বিছান! বালিশের জন্যে ত 

আপনাকে দাড়িযে অপ্রতিভ হইতে হইল। 

বাড়ীর মধ্যে বিছান1 বালিশ আনিতে গিই- 
ছিলাম। তোমাদের বাঁবু আমার কাছে 
বিছানা! বালিশ গচ্ছিত করিয়! রাখিয়াছেল, 

নাকি? ঘরে বিছান! বালিশের গা] থাকিতে, 

মা-ঠাক্রুণের এই কথায় আমি অবান্ হুইয়। 

ফিরিয়া, আসিলাম। অমুক বাঁবুর রাঁড়ী আমি 

আগে চাকরি করিতাম। সে বাড়ী এখাঁন 

থেকে বেশ দূর নয়। 'সেই বাড়ী থেকে 
গোটা] কতক বালিশ চাহিয়া আনিয়া আজ্ 

রাদ্রে কোনও গতিকে আপনার লঙ্জা! রক্ষা! 



১৬৩ ধর্ম কর্ম কবিলে নিজেরও ্থুখের সেতু বীধ! হয়। 

কঁরিয! দিই। এই বলিষ! চাকর সত্য সত্যই 

সে রাত্রে তার লজ্জা রক্ষা করিল। এখন, 

মা, একবার ভাঁবিয়! দেখ, শিক্ষার অভাবে, 
জ্ঞানে অভাবে কি না হ্য। পরের ইউ 

বুঝ! দূরে থাক, জ্ঞানেব অভাবে লোকে 

নিজেরও ইন্উ বুঝে না। জ্ঞানের অভাবে 
লোকে করে না, এমন অকাজ এ সংসারে 

নাই। 
তাব পব বলি । 

শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি করিলে, শ্বশুব 

শাশুড়িকে আপনার বাপ মার মত দেখিলে, 
তাদের সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার করিলে, 

দেওর নোনদক্যে আপনার ভাই ভগিনীর মত 

দেখিলে-_তাদের সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যব- 
হার করিলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীব জ্ঞাতি কুটুন্ব 
আত্মীয় স্বজনকে 'আাপনার বাপ মার জ্ঞাতি 

কুট্স্ব আত্মীয় স্বজনের মত দেখিলে_-ডীদেব 
সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিলে, খালি 



ধর্ম থেকে সুখ হয়, অধর্্ থেকে ছহখ হয়।. ১৬৭ 

ধর্ম কর্মী করা হুয না, নিজের স্খেরও সেতু 

বাঁধা হয। ধর্ম থেকে সুখ হয, অধর্মা থেকে 

দুঃখ হয়--এ কথাটা যেমন ঠিকৃ, তেমন ঠিক 

আব কিছুই নয। পাপ কখনও নিষ্ষল যাষ 
না, পাপ করিলে হঃখ হবেই হবে। তেমনি, 

ধর্মী কম্মও কখনও নিচ্ষল,যায় না, ধন কম্ম 

করিলে স্থ হবেই হবে। লোকের এ জ্ঞান 

যত হবে, এ সংসারের সখ তত হবে, ছঃখ 

তত কমিবে। থাক যদ্দি ধর্দ-পথে, ভাত 

মিল্বে আধা বেতে -তোমাব ঠাকুর-দাদার 
মা (তোমার প্রপিতামহী) এ কথাটা সর্বদাই 
বলিতেন। তোঁযার যখন ছেলে পিলে হবে, 

ছেলেদের বিষে থাওয়া হবে, ঘরে যখন পুতেব 

বৌরা আসিবে; তোমার স্বামি-তক্তি, শ্বশুর 
শাশুড়িকে ভক্তি,দেওর নোনদের সঙ্গে তোমার 

সাধু ব্যবহার, শ্বশুর শাশুড়ীর জ্ঞাতি কুচুন্ব 

আত্মীয় স্বজনকে আপনার বাপ মার জ্ঞাতি 

কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের মত দেখা--ভাদের সঙ্গে 



১৬৮ ৃষ্টান্তের ফলাফলেব গল্প । 

তোমার অযায়িক ব্যবহার--এ সব দেখিলে, 

নিয়ত তোমাব এই লব গুণের পরিচয় পাইলে, 
কথায় কথায় তোমার সাধু চরিত্রের এই রকম 
দৃষ্টান্ত পাইলে, সাধু হইবাঁব চেষ্টা তোমা 
পুতের বৌদেরও কি কম হবে? কখনই না? 

পুতের বোর! সাধু হইলে, সাঁধু হইবাব চেষ্টা 

তাঁদের নিয়ত থাকিলে, তোমার স্খের মীম! 

থাকিবে না, সংসারেবও শান্তির সীম! থাকিবে 

না। তবেই দেখ, ধর্ম-পথে চলিয়া, ধর্ম কর্ম 

করিয়া তোমার নিজের স্থখের সেতু কাধ! হইল 
কি না? দৃষ্টান্ত বড় জিনিশ। তুমি যদি 
স্বামীকে যথা উচিত তক্তি কর, শ্বশুর শাশু- 

ডিকে যথা উচিত ভক্তি কর, তবে তোমাৰ 
পুতের বৌরাও আনিয়া স্বামীকে যথা উচিত 

ভগ্তি করিবে, শ্বশুব শাশুড়িকে যথা উচিত 

ভক্তি করিষে। তাঁর আসিয়া! যেমন দেখিবে, 

তেমনি করিবে। ভূঙ্টান্তের ফলাফলের বেশ 
একটী গল্প আছে। সে গল্পটী এখানে বলি! 



ৃষ্টান্তের ফলাফলে একটা গল্প । ১৬৯ 

এক মুদলমান খুব প্রাচীন হুইছিল। 
চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার তার শক্তি ছিল 

রা। নীচেকার ঘবে একখান খাট্লিতে 

সর্ধবদ| শুইয়! থাকিত। তার নাতি (পৌত্র) 
শান্কি করিয়! চারিটা ভাত আর বদৃনায় 

করিয়া একটু জল, বুড়োকেরোজ দিয়! যাইত। 
বুড়োর খাওয়! হইলে শান্কি খানি বেশ 

করিয়! ধুইয়! মুছিযা কোলঙ্গায় রাখিয়। দিত ॥ 

এক দিন ধুইতে গিয়া, তাৰ হাত থেকে পড়িয়। 

শান্কি খানি ভাউিয়া! গেল। ভাউ! শান্কি 

হাতে করিয়া ঘাট থেকে কীদিতে কাদিতে 
বাড়ী আসিল। মাটির এক খান শান্কি 
ভাতিয়া গিয়াছে, তার জন্যে এত কান! 

কেন ? বাপে এই কথ! বলিলে, ছেলে উত্তর 
করিল, শ।ন্কি থানি ভাড়িয়া গেল, তোমর। 

বুড়ো হইলে তোমাদের ভাত দিব কিলে-- 
এই ভাবিয়া কান্না! আমি রাখিতে পারিতেছি 

না। কোনও রকমে যোড়। তাড়া দিয়া হি 
১৫ 



১০ ৃ্টান্তেব ফলাফলেব একটা গল্প । 

রাখিতে পারি ত তার্ চেষ্ট। দেখি । ছেঁলেব 

এই উত্তরে বাপ চারি দণ্ড অবাক হইয়া 

থাকিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিষা স্ত্রীকে নব কথ! 

খুলিয়া! বলিল। ধন্মেব অনুবোধ ন! মানিয়া, 

দয়ার মাথায পা দিয়া, যাব বুড়ো! বাপকে 

আর. বুড়ে শ্বশুরকে অকেজে। বুড়ো! জীব 

জানোআবেব মত কবিষা ফেলিয়া রাখি- 

যাঁছিল, ছেলেব খালি এঁ উত্তরে তার! 

আতে ঘ! পাইল আর তাদের দিব্য জ্ঞান 

জন্মল! নাতি শান্কি ভাঙিযা ঠাকুব-দাদার 
কপাল একবাৰে ফিরাইয়! দ্রিল। বুড়োর 

আদব আব পবে নী। বুড়োর যত্র দেখে 

কে+ বেল! দশটাব মধ্যে খালে করিয়! 

ভাত ব্যঞ্জন, ফেরোয় কবিয় জল, বাটি 

কৰি ডাইল, বটি করিষ! মাছের-ঝোল, 

বার্টি-পোবা দুধ । ভাগ্যের এই রকম অদ্ভুত 

পরিবর্তন দেখিয] বুড়ো, নাতিকে জিজ্ঞাস! 

কবিল, ভাই, আজ্ হঠাৎ এ রকম আদরের 



ৃ্টান্তের ফলাফলের একটা গল্প । ১৭১ 

কারণ কিছু বলিতে পার? নাতি উতভব 
করিল, দাদা, আমি এর কিছুই জানি 

না। তবে, কাল ঘাঁটে ধুইতে গিয়া তোমাব 
ভাত খাবার সেই শান্কি খানি ভাডিষ! 

ফেলিছিলাম। শান্কি ভাঙিযা আমি কাদিতে 
ছিলাম । মাটির একখান শান্কি ভাডিষ] 

গিয়াছে, তার জন্যে এত কান্না কেন ?- বাবা 
এই কথা বলিলে আমি উত্তর করিলাম, 

শান্কি খানি ভাঙিবা! গেল, তোমরা বুডে। 

হইলে তোমাঁদেব ভাত দিব কিনে? বাব! 

আমার এই কথ! শুনিয়া খানিক ক্ষণ চুপ্ 
করিয়া থাকিয়া বাড়ীর' যধ্যে চলিয়া গেলেন । 

আমি এই পর্যন্ত জানি। তার পব, মার 

সঙ্গে কিযুক্তি করিয়৷ তোমাব খাওয়! দাও 

যার এরকম বন্দোবস্ত কবিয়া দ্দিলেন, তা 

বলিতে পারি না। আচ্ছা কৌশল খাটাই- 

রাছিম্, দাদা, বলিয়। বুড়ো, নাতির গায়ে 

হাত বুলাইতে লাগিল। 



১৭২ দৃষ্টান্তেব বড় ঝল,বৌ বির! যেমন দেখে,ঠিক্ তেমনি করে। 

তাতেই বলি, মা, দৃষ্টান্তের বড় বল। 

তোমার যেমন দেখিবে, তোমার বৌ ঝবিরাঁও 

ঠিক তেমনি করিবে। তুমি শাশুড়িকে 

অভক্তি করিবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে, নিন্দা 

কবিবে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগ্ড। কবিবে; আর 

তোমার বৌরা তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, 

মিষ্টি কথায় তোমাকে সন্তষ্ট করিবে! এও 

রকি কখনও সম্ভব? কখনই না। লোকে 
বলে যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ। 

তুমি তোমার শাশুড়ির বেলায় যে কাঠায় 

মাঁপিবে, তোমার বৌরাঁও তোমাকে নেই 
কাটায় শোধ দিবে। তুমি স্বামীকে অভক্তি 

করিবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবিবে, নিন্দা করিবে, 

স্বামীর সঙ্গে ঝগ্ড়া করিবে; আর তোমাৰ 

বৌরা তোমার ছেলেদের ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে ! 
এ কখনও সম্ভবই ন!। তোমার দেখিয়! ন! 

তার। শিথিবে। তুমি যদি শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি 

কব, তাদের সেবা শুশ্রীধ। কর, তাদের সর্ববদ] 



ষ্টান্তেব বড় বল,বৌ বিন! যেমন দেখে,ঠিক্ তেমনি কবে ।১৭০ 

সন্তুষ্ট রাখ; ভবে তোঁমাঁৰ বৌবা তোঁমাঁদেব 

সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার ন। করিষা কি 
থাকিতে পারে? কখনই না। তুমি যদি 
স্বামীকে ভক্তি কর, স্বামীর সেব1 শু” কব, 
স্বামীকে সর্বদা সম্ভষ্ট রাখ; ভবে তেতোমাঁব 

কবৌরা তাদের ম্বামিদের সঙ্গে ঠিক্ সেই ব্রকম 
ব্যবহার ন1! করিয়া কি থাকিতে পাবে? 

কখনই ন1। ? 
ছেলে মেয়ের কাছে যদ্দি ভক্তি শ্রদ্ধা চা, 

ছেলে মেয়েদের আপনাব বশে রাখিতে চাও; 

তবে তুমি নিজে বাপ মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা 

করিয়া, বাপ মার বাধ্য হইয1, তোমার ছেলে- 

দের সে দৃষ্টান্ত আগে দেখাও । বৌঁদের 
কাছে যদি ভক্তি শ্রদ্ধা চাও, বৌদের আপনার 
বশে রাখিতে চাও, তবে তুমি নিজে শাশু- 

ডিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, শাশুড়ির বাধ্য 

হইয়া, তোমার বৌদের সে দৃষ্টান্ত আগে 
দেখাও। তুমিও শাশুড়ির বৌ--এ কথাট। 



১৭৪ ব্যামে! পীভার যাতনা সয়ে থাকাব মত গুণ আর নাই 

ঘেন, মা, কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তুমি 

নিজে ভাল শাশুড়ি হইতে পারিবে না। 
ব্যামো৷ পীড়া হইলে বেশী অধীব হইবে না, 

বেশী অস্থির হইবে না, বেশী কাতর হুইবে 

ন। | ব্যামে। গীড়াব যাঁতন1 যত সয়ে থাকিবে, 

তত্ই_ ভাল। সহ্জ বেলা যেমন ঠাণ্ডা, 

ব্যামো গীড় হইলেও তেমনি ঠাণ্ডা) এমন 

গুণের বৌ আর হবে না শ্বশুর-বাড়ীর সক- 

লেই যেন তোমার এই সুখ্যাতি করে। 

ব্যামে। গীড়াষ বেশী অস্থির হওষা, বেশী কাতর 

হওয়া, বেশী আর্তনাদ করা বোকামি । তাঁতে 

কোনও ফল নাই। লাভেব মধ্যে, নিজেব 

কষ্ট বাড়ানো আর কাছের লোককে বিরক্ত 

করা- জ্বালাতন করা। যে রোগী তিলে 
তাল করে, একটুতেই আর্তনাদ কবে, 

পরের কথা দুর থাঁক, আপনার জনই তাব 

সেধ! গুশ্রাষা করিতে সহজে ঘেড়োয় না। 

ব্যামে গীড়ার বাতন। সয়ে থাকার মত গুণ, 



ব্ামো পীডাব যাতন! কমাইযা বৈ কখনও বাঁডাইয়া বলিনে না১৭৫ 

মা, আর নাই। আঁবার ভুলে ধরিতে গলে 
পড়ার মত দোঁষও আর নাই। অনেকেৰ 

হ্ভাব, এক গুণ ব্যামো হইলে, দশ গুণ 
জানাঘ। মেষেবই হোক, আর পুরুষেরই 

হোকৃ, এ স্বভাব ভাল নয। এ স্বভাব 

কেউই তাল বাসে না। * যে ফুটিয! বুলিতে 
পারে না, এ স্বভাবে পবিচয পাইয়! 

পে মনে মনে হাদে। তাতেই বলি, মা, 
স্বামীকে যদি সর্বদা! অন্তষ্ট বাখিতে চাও, 

তবে ব্যামো পীড়াব যাতনা কমাইয়া নৈ 

কখনও বাঁড়াইযা বলিবে না), স্বামী বাইবে 

থেকে শ্রম কবিষা, কষ্ট কবিষা বাঁড়ীব মধ্যে 
আমিলে, নিজের ব্যামোৰ পরিচয দিযা, 

ব্যামোর কষ্ট প্রকাঁশ করিযা, যাঁতনায় আর্ত- 

নাদ করিয়া, তাঁকে সে সম কখনও জ্বালাতন 

করিবে না। হাজার কই হইলেও, সে সমঘ 

সে কষ চাপিয়া রাখিয়, স্বামী এত কষ্ট 

করিয়া আসিলেন, তার সেবা শুশ্রীষ। করিতে 



১৭৬ রোগেও যেবস্ত্রী স্বামি-তক্তির ক্রুটির পবিচয় না দেন। 

পারিতেছি না, রোগে আমাকে কিছুই করিতে 

দিল না !--এই রকম আক্ষেপ প্রকাশ করিলে, 

স্বামীর সব কষ, সব ক্লেশ তখনই দূর হয়। 
ছেলে মেষে, চাকর চাঁকরাণী, কাছে যে থাক, 

স্বামীর সেবা শুজ্জষার ভাব তাঁদের উপর দিয় 

তবে.নিশ্চিন্ত হবে। রোগেও তোমার স্বামি- 

ভক্তির ত্রুটি নাই-_জানিতে পারিলে, স্বামীব 

সন্তোষেব কি সীম! থাকে? অনেক মেষে- 

মানুষের এর ঠিকৃ বিপরীত স্বভাবেব পরিচয় 

পাওয়! যায়। স্বামী বখন বাড়ীতে না থাকেন, 

জ্রীর ব্যামোর যাতনার পরিচয় বাড়ীর লোকে 

বড় একট! পাঁষ না। স্বামী বাড়ী আমিলে, 

ব্যামোর যাতনাঁয় স্ত্রী একবারে অস্থির হুন, 

যাতনায় আর্তনাদ করিতে থাকেন! কি 

ভাবিয়া অশিক্ষিত স্ত্রীরা এই রকম বিপরীত 

ব্যবহার করেন, তা ঈশ্বরই জানেন আর 

তারাই জানেন। ম্বামীকে বিরক্ত করা, 

স্বামীকে স্বালাতন কর! ঘদি তাঁদের অভিপ্রায় 



মদ খাইয়া ব্যামে! কমিলে সন্তোষ প্রকাঁশ করিআ্স তা বলিবে ১৭৭ 

হয়, তবে এ রকম ব্যবহারে তাদের সে 

অভিপ্রায় ঠিক সিদ্ধি হয। আর যদি আদর 

বা ভালবাস! বাড়াইবার জন্যে ভার! ও রকম 
ব্যবহার করেন, তবে এর মত ভুল তাদের 

আর হইতে পারে না ব্যামে। গীড1 হইলে 

যখন যেমন থাকিবে, স্বামীকে, শ্বশুর শাশু- 

ডিকে ঠিক তেমনি বলিষে। অস্থদ খাইযা 

ব্যামো কমিলে, যাতনা নরম পড়িলে, সন্তোষ 

প্রকাশ করিয় স্বামীকে, শ্বশুব শাশুডিকে ত1 

বলিবে। ধারা রোগীর সেবা শুশ্রষ। করেন, 

ঘাঁতনা নব্পম পড়ার আর রোগ ক্রমে ভাল হও- 

যাঁর পরিচয ন! পাইলে তাদের মনে বড়ই কউ 

হয়। আবার যাতনা! নরম পড়ার আর রোগ 

ক্রমে ভাল হওয়াৰ পবিচয পাইলে তাদের 

আহলাদের নীম! থাকে না। অনেক রোগী ইচ্ছা 
করিয়! তাদের এস্থখে বঞ্চিত করে! অস্থ্দ বিশ্মাদ 

খাইয়া ব্যামে! কমিলে, যাতন! নরম পড়িলে, 

আগের চেয়ে আমি অনেক ভাল আছি, যাতন! 



১৭৮ অনেক স্ত্রী মিছেমিছে অন্ুুখ জানাইয়া শ্বামীকে কষ্ট দেখ 

আমার ঢের কমিয়াছে, এ কথা! অনেকে শীত 

বলিতে চায় ন!। ব্যামে! ভাল হইলেও, ব্যামে! 
ভাল হয় নাই বলিযা অনেকে আপনার জনকে 

মিছেমিছি কষ্ট দিতে ভাল বাসে। যদ্দি বল, 

ব্যামো ভাল হইলে, ব্যামে! ভাল হয় নাই-- এ 
কথা বলিলে লোকে বিশ্বাম করিবে কেন? 

বুঝিতে না! পাবিলে, বিশ্বাস না করিয়া কি 

ফরিবে ?জ্বর ভাল হইলে, বোগীর গায়ে হাত 

দিযা তা জানিতে পার! যায । মাথার যাতনা 

বাচি না, মাথার যাতনা ঘাড় তুলিতে পারি না 

_গায়ে যেন পাকা-ফোড়ার ব্যথা, ক্ষত কঙ্টে 

তবে পাশ ফিরিয়া শুই__এ সব কথ! বলিলে 

রোগীরকি করিবে? অনেক মেয়ে মানুষ অন্নখ 

বিস্বথ ন! হুইলেও,অহৃথ বিস্বখ সারিয়! গেলেও, 

অন্থখের এই রকম পরিচয় দিয়া স্বামীকে 

মিছেমিছি জ্বালাতন করে। স্বামীকে সর্বদা! 
সন্তুষ্ট রাখার ত্রত যাঁরা পালন করিতে চান, 

তার। যেন এ সব মেয়ে মানুষকে ছোন্ও না। 



ব্যামো লুকাঁইযা বাঁখা বড বৌবামি। ১৭৯ 

ব্যামোতে যদি ভূগিতে না চাঁও, ব্যামোৌর 

যাতণায়, যদি কষ্ট পাইতে না চাও, ব্যামে। 

গীড়াব যাতনায় যদি কাবে জ্বালাতন কবিতে 

না চাও, ব্যামোতে পড়িয! থাকিযা যদি আপ- 

নার সংসাৰ মাটি কবিতে না চাও, স্বামীর, 

শ্বশুর শাশুডিব সেবা শুঙ্রঘাব ত্রুটি দেখিতে 

ন] চাও, স্বামীকে, শ্বশুব শাশুড়িকে বেশী খরচে 

ফেলিতে না চাও, তবে ব্যামো কখনও লুক: 
ইয| রাখিবে না । ব্যামে। হইতেই তাদের 
মব বিশেষ করিয়া বলিবে ! তা! না বলিলে, 

খালি ক্লৌেমাব ক্ষতি নয, তোমার স্বামীর 

ক্ষতি, তোমার শ্বশুব শাশুড়ির ক্ষতি, 

তোমাৰ সংসারের ক্ষতি! এ কথা, মা, 

কখনন্ত ভূলিও না! ব্যামে। লুকাইয়! রাখ 
বড বোকামি । মেষে মানুষের এ রকম 

বোকামির পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায | এই 

রকম বোকামিতে অনেক মেষে মানুষ মারা 

পড়ে। অনেক জায়গাষ, এ বকম বোৌকাঁমির 



১৮০ এ রকম বৌকাঁমির কীরণ মিছে লঙ্জ1 বৈ আর কিছুই না। 

কারণ মিছে লঙ্জা বৈ আর কিছুই দেখ! যায় 
না। যে সব জায়গায়, যে সব কাজে, মেয়ে- 
মানুষের লঙ্জার বিশেষ দরকার; যে সব 

জায়গায়, যে সব কাজে মেয়ে মানুষের 
লজ্জার পরিচয় না পাইলে ঘ্বণা নিন্দার কথা; 

সেসব জায়গার, সে সব কাজে মেয়ে মানগু- 

যের লজ্জার পরিচয় কম পাওয়া! যায়, কখন 

কখন মোটেই পাওয়া যায় .না। আচারের 

কথ! বলিবার সময় এ নব কথ! বলিছি। 

যেখানে লঙ্জ! করা দোষ, যেখানে লঙজ্জ 

করিলে অনেক রকমে ক্ষতি, সেই খাঞ্জনই তীর। 

লজ্জা! করেন। যেখানে লজ্জা করা গুণ, 

সেই খানেই ভারা লজ্জার পরিচয় দেন ন|। 

ব্যামোর বেলায় লজ্জা কর৷ দোষ; ব্যামোর 

বেলায় লজ্জা করিলে অনেক দিকে অনেক 

রকম ক্ষতি; কিন্তব্যামোরই বেলায় ভাদের 

লজ্জার পরিচয় বেশী পাওয়া যায় । যেখানে 

লজ্জা কর! দোষ, সেখানে লজ্দ! করিলে 



এখনকার মেয়েদের দৌষেরই লজ্জা বেশী। ৯৮১ 

সে লজ্জাকে দোষের লজ্জা বলি। ছঃখের 

বিষয়, এখনকার মেয়েদের দোঁষেবই লজ্জা! 

বেশী | পেটেব-ব্যামে! হইযাছে-_বাঁবে বাবে 

বাহো বাইতেছি--এ কথা বাইরে পুরুষদের 

বলিয়। পাঠাইতে, পুরুষদের কাছে এ পরিচষ 

দিতে মেষেবা বড়ই লজ্জা_করিয়! থাকেন । 

আমাদের এই ওলাউঠয় দেশে মেযেদেব এই 

লজ্জা যত দোষের, আর কোনও লভ্জ। তত 

দোবেব নয। হেয়েদের এই লজ্জায় অনে- 

কের সংসারের স্থখ শান্তি একবারে নষ্ট হুই- 

য়াছে ।স্ধারক অন্দ খাওযা ইয়। গোড়ায় ভেদ 

বন্ধ করিয়া না দিলে, শেষে আসল রোগে 

ধরিলে, মাথ! মুড় খুঁড়িয়াও রোগীকে বাচান 

ভার হুইয়! উঠে। কিন্তু লজ্জার অচ্কুরোধে 

পেটের-ব্যামো লুকাইয়! রাখিলে রোগ ভাল 

হওয়ার পথই ত বন্ধ করিয়া দিলে ! পুক্রু- 

যের1 রোগের পরিচয় ন]! পাইলে ত অন্ত 

বিন্ুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। 
৯৬ 



১৮২ এসংসারেব সুখ শীস্তির মূলই সন্তোষ। 

ত ছাড়া, ব্যামো লুকানর আর একটা ভারি 
দোষ আছে। সেইটা আরও গুরুতর দোধ। 
সহজ বেলায় যেমন স্নান আহার করিয়! থাক, 

ব্যামে! লুকাইতে হইলে তেমনি মান আহার 

না করিলে ত চলে না। স্রান আহার বন্ধ 

কর্ধিলেই ঘে ধর] পড়িবে । পেটের-ব্যামোতে 
সান আহার কত দোষেব, ত1 বলিয়া শেষ 

করা যায় না। খালি এই দোমেই ঢের লোক 
মারা পড়ে। 

স্বামীকে যদি সর্ববদ! সন্তষ্ট রাখিতে চাও, 

তবে তোমারও, সর্বদা সন্তষ্ট থাকা চাই। 
নিজে অসম্ত$ থাকিয়া! পরকে কেউ কখনও 

সস্তষ রাখিতে পারেন না। আপনি সর্বদ! 

সন্তষ্ট থাকা, সংসারের সকল কাজে সম্তোঁষ 
প্রকাশ করা, স্বামীকে সর্বদা সম্তষ রাখার 
এক্ধটী খুব ভাল উপায় । এ সংসারৈর শুখ 

শাস্তির মুলই পম্তোষ। ধার সন্তোষ নাই, 
ধার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, ফাঁর কিছুতেই 



ধর্মকর্থ্বে মনের স্থখ হয়--পাপকর্থে সে সুখ নষ্ট হয়। ১৮৩ 

আহ্লাদ নাই --এ সংসারে তীর স্থখ কেউই 
দিতে পারে না--এ সংসারে তাঁর স্থখ 

হইবাঁরই কথ! নয় | আমি বলি এ সংসারে 

তার থাকিবারই দবকাব,নাই। ধাব সন্তোষ 

আছে, তিনি পরেবও সুখে সখ করিতে 

পারেন। খাঁর সন্তোষ নাই, তিনি নিজেরও 

সুখে স্থথ করিতে পারেন না! । সখ ভোগ 

করাকে হ্থুখ করা বলে। সন্তোষ না থাকিলে 

সুথ ভোগ হয় না । স্থখের সামগ্রী সব ধাঁকে 

সর্ধধদ] ঘিরিয়া থাকে, সন্তৌোষের অভাবে 

তিনিও স্বুখ ভোগ করিতে পারেন না। 

লোকে মনে করে তিনি বড় হুখী, কিন্তু মনের 

গুণে তিনি দীন দুঃখীরও বাঁড়া । মনের শ্খই 

স্থখ। যাঁর মনের সখ নাই, বাইরের স্থথে 

তার কিছুই করিতে পারে না। ধর্ম কর্দে 

মনের সখ হয়। পাপ কর্ণ্দে মনের সখ নষ্ট 

হয়। পাঁপে মনের ম্থুখ হইতেই দেয় না! 

এ কথাটা যেন, মা, তোমার সর্বধধাই মনে 



১৮৪ মিছেমিছি অসন্তোষের পবিচয় দেওয়| অনেক স্ত্রীর স্বভাঁব। 

থাকে। ওর মনে যে কত পাঁপ, তা কেউই 
বলিতে পারে না। তা নৈলে এত স্থখেও 

স্বথ করিতে পারিল না--এত স্থখে ওর মনে 

স্থখ নাই! পুকষই হোক্, আর মেয়েই হোক্, 
এ কথ! যেন কারুই শুনিতে না হয়। 

অনেক মেষে মানুষের স্বভাব, অসস্তোষেব 

কোন কারণ না! থাকিলেও কথায় কাজে 

অসস্তোষেব পরিচয় দিয়া স্বামীকে মিছেমিছি 

জ্বালাতন করেন। অনেক স্ত্রী অন্যের কাছে 
খুনি খোসাল থাকিয়! লোঁকমধী বলিয়! 

স্খ্যাতি পান।, কিন্তু স্বামী সে স্থখ্যাতির 
পরিচয় কখনও কোনও কাজে পান না! 

জন্মান্তরে এ পেচ। ছিল, মানুষ জন্ম পাইয়া ও 

পেচার স্বভাব ভুলিতে পারে নাই-_স্বামী এই 
ভাবিয়া স্ত্রীর সর্বদা মন ভারের কারণ স্থির 
করিয়া নিশ্চিন্ত হন 

এক চাষা-গায় এক কৈবর্ত ছিল। পে 
কলিকাতায় চাকরি করিত! বছরে ছুবার 



এক কৈবর্তের স্ত্রীর অদ্ভূত ব্যবহারেক্স পরিচয়। ১৮৫ 

বাড়ী আসিত। তার স্ত্রীর গায়ে খুব শক্তি 

সামর্থ্য ছিল; খুব শরম করিতে পারিত; তিন 

চারি ঘর গৃহস্থেক কাজ লে এক] করিতে 

পারে--পাড়ার লোকে, গাঁয়ের লোকে, মক- 

লেই এই কথ। বলিত। স্বামী বাড়ী আনি- 

তেছে শুনিলে তার ঘুরুণি-রোগ হুইত। 
স্বামী যে ক দিন বাড়ী থাকিত, সে মাগী সে 

কদিন বিছানা থেকে মোটেই উঠিত ন। 

ঘর গোবর দেওয়া, ঘাট থেকে জল আনা, 

কুটুনো কোটা, বাটন! বাট, রাধা বাড়া 

কর1--বাঁড়ীর সকল কাজই স্বামীকে করিতে 

হইত। এই কষ্টের উপর তাঁকে আবার সেই 
প্রেতনীর সেব! শুঞ্রাষ। করিতে হইত! তেল 

মাথাইয়া দেওয়া, ন্নান করাইয়া দেওয়া, 
কাপড় ছাড়াইয়া লওয়া, কাপড় কাচিয়! 

দেওয়া, ভাত জল বিছানার কাছে আনিয়া 

দেওয়।--এ সবই তাকে করিতে হইত । গরিব 

লোক, বাড়ী বসিয়া! থাকিলে চলে ন) বড় 



১৮৬ ধর্মন্ঞান না থাকিলে স্ত্রী কখনও গুণমর়ী হইতে পাঁরেম না 

জোঁর, আট দশ দিন অত কষ্ট করিয়! বাড়ী 

থাকিয়া আবার কলিকাতায় যাইত। স্বামী 

কলিকাতায় গেলে, মাগী রোগীর বেশ ছাড়িয়! 

নিজমুর্তি ধারণ করিত। খু'জিলে অনেক ভদ্র 

লোকেরও স্ত্রীর এই রকম পরিচয় পাওয়! 

ঘায়। কৈবর্ত মাগীকে বছরে ছু বাবের বেশী 

প্রেতনীর ব্যবহারেব পরিচয় দিতে হইত না। 

অনেক ভদ্রে লোকের ঘরে স্ত্রীদের এই রকম 

বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় স্বামীর নিত্য 

পান! তাঁতেই বলি, মা, শিক্ষার অভাবে, 
জ্ঞানের অভাবে, মেয়ে মানুষে না করেন এমন 

অকাজ এ নংসারে নাই। 
এর আগেই বলিছি, স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট 

রাখ। সোজ। কথ! নয়। স্ত্রী যথার্থ গুণময়ী ন! 

হইলে, তিনি স্বমীকে সর্বদ! সম্তষ্ট রাখিতে 

পারেন ন1॥ আকার, ধর্ম-জ্ঞান না থাকিলে 

স্ত্রী কখনও গুণময়ী হইতে পারেন না। 

স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেব1 শুশ্দষা করা, 



এনংসারে কেবলবর্পূই হুখের সেতু বাধিয়! দিতে পাঁবেন।১৮৭ 

স্বামীকে সর্ব? সন্তষ্ট রাঁখা, ধর্ম জ্ঞান না 
থাকিলে এর একটা কাজও হইবার যো নাই । 

আবার ধার ধর্ম-জ্ঞান আছে, এ তিন্টী কাজের 

একটাতেও তার কখনও কোনও ক্রটি হয় না, 

কখন কোনও ত্রুটি পাওয়] যায় না। ধর্ন্ম- 

জ্ঞান আপনি হয় না। শিশু বেলা থেকে 

দস্তর মত নীতি-শিক্ষা! ন! হইলে ধর্ম্-জ্ঞান হয 
ন1, ধর্শজ্ঞান হইতেই পাবে না। তাতেই, 

মা, বলিছি, শিশু বেলায় নীতি-শিক্ষাব নিতান্ত 

দরকার । ধর্থাক্ঞানের যুলই নীতি-শিক্ষ!। 
এই নীতি-শিক্ষাবই অভাবে আমাদের দেশের 

মেয়েদের যথার্থ ধর্-জ্ঞানের এমন অভাব | 

যথার্থ ধর্ম কাবে বলে, বথার্ধ ধর্ম-জ্ঞান কাবে 

বলে, এখন, ম1, তোমাকে তাই কিছু বলিব । 

এর আগেই বলিছি, ধন্ম থেকে সখ হয, 

অধন্ম থেকে দুঃখ হয়, ধর্্কণ্ম করিলে নিজেব 

সখের সেতু বাধা হয়। এ সংসারে কেবল 

ধর্মই স্থখের সেতু বাঁধিয়া দিতে পারেন। 



১৮৮ লক্ষ্মী, ভাঁগ্য, যশ, ধর্দের কাঁছে একবারে বাঁধ] । 

ধর্দ বড় জিনিশ। ধর্দ্দে আমরা বাজায় 

থাকি, অধর্ম্ে আমর! নষ্ট হই। ইহকাল, 
পরকাল রক্ষা কেবল ধর্মেই হুয়। যিনি 

ধর্ম রাখেন, ধর্ম ভীকে কখনও ছাড়িয়া যান 

না। যত দিন তুমি ধর্ম রাখিবে, তত দিন 

তোমার লক্ষী, ভাগ্য, যশ, কেউই লইতে 

পারিবৈ না। লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, ধর্মের কাছে 

একবারে বাধা । ধর্মকে ছাড়িয়া লক্গমীরও 

বাইবার যে! নাই, ভাগ্যের ও যাইবার যো নাই, 

বশেরও যাইবার যো নাই। ধর্মের সঙ্গে 

লক্নী, ভাগ্য, ঘশের অবিচ্ছেদ সন্বন্ধ । লক্ষ্মী 

বদি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে চাও, তবে ধর্মকে 

কখনও ছাড়িও না। ধর্মকে ছাড়িয়া দেয় 

বলিয়া লোকে মাথা মুড় ধু'ড়িয়াও লক্ষণীকে 

রাখিতে পারে না । এ কথাট! লোকে যত 

দিন না তলিষে বুরিবে, এ জ্ঞানটা লোকের 

ঘত দিন না হইবে, লক্ষী চঞ্চল1-_লক্ষমী কখ- 

নও এক জায়গায় স্থির হইয়া! থাকেন না-- 



ধর্ম জ্ঞানে অভাঁবে আঁমবা! লক্ষ্মী ভাঁগ্য হারাই--ধর্ম্েব হাঁট।১৮৯ 

এ পরিচয় দিয়া বেড়াইতে তার। কখনও ক্ষান্ত 

ৎাঁকিবে না। লক্ষবী কিসে চঞ্চলা হন, তা! 

আমব1 একবারও ভাবিয়া দেখি না। বাঁপের 

আমলে লঙ্গমী ভাগ্য ঠিক থাকিল। ছেলে ধর্মকে 

ছাড়িঘা লক্ষ্মী ভাগ্য দুই-ই হারাইলেন। 

এ দোঁষ কাঁর ? লক্ষ্মী ভাগ্যে, না ছেলেব? 

নিজের ধর্প্ম-জ্ঞানের অভাবে লক্ষণী ভাগ্য হারা- 

ইলাম_-এ পরিচয় দেওয়াঁব চেয়ে, লক্ষী ভাগ্য 

কখনও কাঁরও চির দিন থাকে না-_-এ পরিচষ 

দেওয়া! ঢের মিষ্টি । যে পরিচয়ট! মিষ্টি লাগে, 
লোকে দেই পরিচযটাই দিয়া থাকে। এ 

সারের নিয়মই এই | লক্ষী ভাগ্যের সঙ্গে 

ধর্মের অবিচ্ছেদ সন্বন্ধের একটা বেশ গল্প 

আছে। সে গল্পটা তোমাকে বলি। 
এক রাজার ধর্ট্ের হাট ছিল। হাটের 

অবিক্রি জিনিশ ঘা থাকিবে, আমি তাই 

কিনিব, রাজ! এই সত্য করিয়া হাট বসান। 

এই জন্যে, লোকে ধর্ন্মের ছাট বলিত । ধর্মের 



১৯০ ধর্মের হাঁট--লক্ষমী, ভাগ্য, যশ, ধর্ম । 

হাটে অবিক্রি কিছুই থাকিত না। এক কুমর ূ 
লক্ষী তযের করিয়! এক দিন হাঁটে বিক্রি । 

করিতে আনিল। লোকে লক্ষমীই চায়, 
অলক্ষমী কেউই চায় না। কাজেই, অলক্ষমী 
কেউই লইল না। হাট ভাউিয1! গেলে, কুমর 
অলন্ষণী লইয়! সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ী উপ-. 

স্থিত করিল। রাজার সত) করার ছিল, 

হাটের অবিক্তি জিনিশ যা থাকিবে, তাই 
কিনিয়া লইবেন । কাজেই, ভীকে অলঙ্ষমী 

কিনিয়া লইতে হইল । রা! রাত্রে শুইয়া 
আছেন, লঙ্গবী উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, 

মহারাজ, আমাকে বিদায় দিন্। রাজ! জিজ্ঞাস! 

করিলেন, ভুমি কে? লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, 

আমি লক্ষবী। রাজা বলিলেন, আপনি যান 

কেন। লঙ্গমী বলিলেন, আপনি যখন অলঙ্ষদী 

ঘরে আনিলেন, তখন আমি আর কেমন 

করিয়া থাকি ? তবে আপনি যাঁইতে পারেন 

বলিয়া রাজ! লক্গমীকে বিদায় দিলেন। লক্ষী 



ধঙ্দের হাট--লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, ধর্ম্ম। ১৯১ 

চলিয়। গেলে পর, ভাগ্য আসিয়া! উপস্থিত 

ইইলেন। ভাগ্য বলিলেন, মহারাজ, আমাকে 

বিদায় দিনূ। রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুমি 
কে ?ভাগ্য উত্তর করিলেন, আমি ভাগ্য । রাজ! 

বলিলেন, আপনি যান কেন । ভাগ্য বলিলেন, 

লক্ষমী খন গেলেন, তখন জামার আর কেমন 

করিয়া থাক! হয়? তবে আপনিও যাইতে 

পারেন বলিয়া! রাজ! ভাগ্যকে বিদায় দিলেন | 
ভাগ্য চলিয়া গেলে, যশ আসিয়া উপস্থিত 

হইইলেন। যশ বলিলেন, মহারাজ, আমাকে 
বিদায় দিন। রাজা জিজ্ঞাস] করিলেন, তুমি 

কে? যশ উত্তর করিলেন, আমি যশ। রাজ! 
বলিলেন, আপনি যান কেন £ ষশ বলিলেন, 

লক্ষ্মী ভাগ্য ছু জনেই যখন গেলেন, তখন 

আমি আর কেমন করিয়। খাকি ৫ তবে 

আপনি যাইতে পারেন বলিয়! রাজ! যশকে 
বিগ্লায় দিলেন । যশ চলিয়। গেলে পর, ধর্ম 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ধর্ম বলিলেন, 



১৯২ ধর্মের হাট-_লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, ধর্ম। 

মহারাজ, আমাকে বিদার দিন্। রাজা 

জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি কে। ধর্ম উত্তর 

করিলেন, আমি ধর্মা। রাঁজা বলিলেন, 

আপনি যান কেন? ধর্ম বলিলেন, লক্ষ্মী, 
ভাগ্য, যশ, তিন জনেই যখন গেলেন, তখন 

আমার আর কেমন করিয়। থাক! হয়। রাজ! 

বলিলেন, আপনি কি বলিযা যান £ লক্ষ্মী, 
ভাগ্য, যশ, আপনারই জন্যে আমাকে ছাড়িয়! 

গেলেন। আপনাকেই রক্ষা! করিতে গিয়া, 

তাদের তিন জনকেই বিদায় দিতে হইল। 

আমি অলন্মবী না! কিনিলে ত তারা আমাকে 

ছাড়িয়া যাইতেন না। সত্য করার দিইছি, 

অলক্ষপী না কিনি ত ধর্ম রক্ষা হয় না। 

কাঁজেই, আমাকে অলঙ্ষ্্রী কিনিতে হুইল। 
ধর্ম রক্ষা! করিবার জন্যে যে ব্যক্তি এত ক্ষতি 

স্বীকার করিল, ধন্মকি দোষে তাকে পরি- 

ত্যাগ করিয়! যান ! রাজার এই কথায় ধর্ম 

অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না, মহারাজ, তবে 



বিনি ধর্ম বক্ষা করেন, ধর্ম তাঁকে কখনও ছাঁডিয়! যান ন।১৯৩ 

আমার বিদাষ লওষা হুইল না। এ দিকে, 

রাঁজাকে ছাড়িষ। ধণ্ম যাইতে পাঁরিলেন না। 

ও দিকে, ধর্মকে ছাঁড়িযা লক্ষী, ভাগ্য, ঘশ 

থাকিতে পারেন নঃ। কাজেই, লক্ষী, ভাগ্য, 
যশ, তিন জনেরই আবাব রাজার, কাছে 

আলিয়া! উপস্থিত হইতে হইল । 
তাতেই বলি, মা, যিনি ধর্ম বক্ষা কবেন, 

ধর্ম তাকে কখনও ছাড়িষা যাঁন না-_-ছাড়িযা 
যাইতে পাবেন না। ধন্ম থাকিলে, লক্ষ্মী, 
ভাগ্য, ঘশ, কারুই ছাড়িষা যাইবাঁর যে! নাই। 
ধর্মের কাছে লক্ষী ভাগ্য যশ একবারে বাঁধ! । 

এ কথা এব আগেই বলিছি। এ সংসার 

আঁমবা যে কিছু কষ্ট পাই, ছুঃখ পাই, সে 
কেবল আমাদের ধর্্দ বুদ্ধিবই অভাবে, ধর্্ম- 
জ্ঞানেবই অভাবে জানিবে। ধর্ম কি, ধর্ম 

কারে বলে, আমবা তাই-ই ঠিক জানি না। 
তাই-ই যদি ঠিকৃ না জানিলাম, তবে আম- 

দের ধর্ম-বুদ্ধিই বা কেমন করিয়। হবে, ধর্্ম- 
নি 



১৯৪ ধর্ম কি, ধর্ম কাবে বলে--কর্তব্য কর্ম করার নাম ধর্ম) 

জ্ঞানই বা কেমন করিয়! হবে ? অমুক খুব 

ধাণ্মিক, বলিলে আমর। কি বুঝি? তিনি সন্ধ্য। 

করেন, পুজ1 করেন, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি 

করেন, ঠাকুর দেবতাঁৰ কথা তার মুখে লাগি- 
য়াই আছে--আমরা এই বুবি। আমর! এই 

রকম ভুল বুঝি বলিয়া পদে পদে ছুঃখ পাই, 
কষ্ট পাই, আর ঠাকুব দেবতার দোষ দ্রিই। 
মুসলমানের! ঠিকৃই বলে, বান্দা মবে আপন 
দোষে, বদনাম খোদার । খালি সঙ্ধ্য! 

করাকে, পুজা কবাকে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি 
করাকে ধন্্ম বলে না। কর্তব্য কর্ম করার 

নাম ধর্ম-উচিত কাজ করার নাম ধর্্ম। 

উচিত কাজ করার নাম ধর্ম, যখন আমাদের 

এ জ্ঞান হবে, তখন আমরা কষউও পাঁব না, 

ছুংখ পাব না, ঠাকুর দেবতার দোষও দিব 

না--তখন ঠাকুর দেবতার দোষ দিবার আমা- 

দের দরকারই হবে না। খালি সন্ধ্যা করিয়া, 

পুজা! করিয়!, দিন রাঁতি ঠাকুর দেবতার নাম 



আমাদেব ধর্ম-জ্ঞানের পবিচষ। ১৯৫ 

করিয়া, পুরুষের ধার্দ্দিক নাম হওয়া, আর 

থালি ব্রত নিয়ম করিয়! মেয়ের সাধ্বী নাম 

হওয়া), আমাদের ধন্-জ্ঞানের অভাবের যেমন 

পরিচয়, তেমন আর কিছুই নয়। মিছে 

কথা বলা, চুরি করা, ফাঁকি দেওয়া, ঠকাইয! 

লওয1, লোকের নিন্দা! কুর!, হিংসা! করা, 

পরের ভাল দেখিতে না পারা, পরের শ্রীতে 

কাতর হওয়া, পরের অনিষ্ট কর1,পরের অনিষ্ট 

চেষ্টায় নিয়ত ফেরা, সর্বদা পরেব দোষ 
খু'জিয়! বেড়ান, লোকের খু'ত্ কাটা, লোকের 

ভিগ্নেশ করা, গালি দেওয়া, লোকের মনে 

কষ্ট দেওয়া, লোকের মনে ব্যথা দেওয়া_-এ 
সব যদি অকাঁজ ন1 হয়, অধর্্ম না হয; আর 

গ্রাতঃস্নান করা, গঙ্গা-ম্বৃতিকাঁর ফোট1 কাঁটা, 

কোঁশ। কুশি নাঁড়া, হরি নামের মাল! ঘুরাণ, 

ব্রত নিয়ম উপস কর! যদি, ধর্ম হয়-_-আর এই 

ধঙ্দের গৌরবে ও সব অকাঁজ, ও সব অধন্ধ্ 

ঢাকে;) তবে আমাদের ধর্ম্ম-জ্ঞালের পরিচয় 



১৯৬ যে কীজে আপন পৰ বজ্ঞাব থকে, সেই-ই কাঁজ। 

এব মত আব কিছুই হইতে পারে না। এ 
রকম ধর্ম-জ্ঞান থাকিতে আমাদের নিস্তার 

নাই। এই বকম ধর্মম-জ্তানই আমাদের ছুর্দ- 

শাব আমল কাবণ--আমাঁদের অধঃপতনেব 

হেতু । ধর্্দ-জ্ঞানেব মানে বর্তব্য-জ্ঞান। যেটা 
আমাদের কর্তব্য কর্ম, সেইটাই আমাদের ধর্ম 

কর্ম জানিবে। যে কাজ আমাদের কর! 

উচিত, সে কাজ করিলে আমাদের ধর্ম হয। 

যে কাজ আমাদের করা উচিত নয়, সে কাঁজ 
করিলে আমাদের অধর্ম হয়। কোন্ কাঁজ 

কর! উচিত, কোন্ কাঁজ কব! উচিত নয়, এক 
এক করিয়া! বলা, মা, সোজা নয়। উচিত, 

অনুচিত কাজ বুঝা জ্ঞানের কম্ম। শিশু বেল! 

থেকে দস্তর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে সে জ্ঞাঁন 
হয় না। তাতেই, বাপের বাড়ী মেয়েব নীতি- 

শিক্ষাৰ দরকারের কথা এত করিয়া! বলিছি। 

মোটামুটি জানিয়! রাখ, যে কানে আপন 

পর দুই-ই বজায় থাকে, সেই কাজই উচিত 



আপন পব বজায না বাখিযা কাঁজ কবাঁর দৃষ্টন্ত। ১৯৭ 

কাঁজ। সেই কাঁজ করিলেই ধর্ম হয়। 
বলিতে গেলে, সেই কাজই ধর্দদ। ধর্দ্েব 

মানেই, যে আমাদের বজাঁষ রাখে_-যে আমা- 
দের পোষে। পোঁধা আব বজায় রাখা, এক 

কথা । বখন যে কাঁজ করিবে, আপন পৰ 

বজায় রাখিযা! সে কাজ করিবে । তা! হইলে, 

তোমাকে কখনও কোনও অকাজ করিতে 
হইবে না। অকাজ আর অধন্ম এক কয়া, 

এর আগেই তা বলিছি। আপন পর বজা 

না রাখিয়া কখনও কোনও কাঁজ করিবে না। 

আপন পর বজাধ ন। রাঁখিষ। কাজ কবার 

একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে “দিই। জিওজ 
পোমাতির ছেলেব মাথার চুল কাটিয়া লইয়া 
মঞ্চে পোমাতির দোষ তাল করার চেষ্টা, 

ব্যাপারটা কি? পরের মন্দ করিয়া আপনাৰ 

ভাল কর! কি উচিত কাজ? যে কাজে পৰ 

বজায় থাকিল না, সে কাজকে উচিত কাজ 

কেমন করিষা বলিবে ? এ রকম তুক তাঁকে 



১৮ আপন পব বজাগন না বাখিয়্া কাঁজ কবাব দৃষ্টান্ত । 

আপনার ভাল হোক না! হোঁক্, পরের মন্দ 

চেষ্টা ত করা হয়। শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের 

অভাবে, মেয়েদের এ রকম অকাজের ঢেব 

পরিচয় পাওয়া যায়। সংসাবের নিতান্ত অপ্র- 

তুল, সংসার চল! ভার বলিষ চুরি কবিলাম। 

চুবি করিয়। সংসারেব উপস্থিত অপ্রতুল ঘুচ1- 

ইলাম। নিজের উপস্থিত অপ্রতুল ঘুচিল 
বটে, কিন্তু পয় বজায় থাকিল কৈ? যাব চুবি 

কর! যায়, সে কি বজায় থাকে ? এ ছাড়া, যদি 

চুরি ধর! পড়েঃ তবে নিজেই বা কেমন কিয়া 

বজায় থাঁকিলাম ? শাস্তিও পাইলাম, অবি- 

শ্বাসীও হইলাম । মিছে কথা বলিলে লোকে 

বিশ্বাম করে না। কাজেই, মিছে কথা বলিযা 

কেউ কখনও বজায় থাকে না। যে অবিশ্বাসী 

হইল, সে আর কেমন করিয়া বজায় থাঁকিল ? 

মিছে কথা বলিয়া পরের অনিষ্ট করিলে যে 
আপন পর কেউই বজায় থাকে না, তা ত, মা, 

বুঝিতেই পারিতেছ । মনে, কথায, কাজে, এ 



ননে, কথায়, কাজে, পরকে বজায় না বাখার দৃষ্টান্ত । ১৯৯ 

তিনেতেই পরকে বজা্ রাখা চাই। পরের 

হিংসা করিলে, পরের শ্রীতে কাতর হইলে, 

মনে পরকে বজায় রাখ! হয় না। এই জন্যে, 

পরেব হিংসা করা, পরের শ্রীতে কাতর হুওযা 

পাপ। গালি দিলে, পরের নিন্দা করিলে, 

কথাধ পরকে বজায় বাখা হম্ব না। এই জন্যে, 

গালি দেওয়া, পবের নিন্দা করা অধশ্ম। 

কাজে পরকে বজায় না রাখা ষে অধশ্ম, তর 
ত কথাই নাই। চুরি করা, পরের ক্ষতি 

লোক্শান করা, পরের মান সন্ত্রম খাটে! কবা, 

পরের মান সম্্রম নট করা--কাঁজে পরকে 
বজায় না রাখার এই চারিটা' দৃষ্টান্ত এখানে 

দিলাম । মনে, কথাষ, কাজে, পরকে বজায 

না রাখার দৃষ্টান্ত আরও টের আছে। এ 
ংসারে ছোট বড় যত অকাজ আছে, তাব 

কোনওটীতেই যে আপন পর "বজায় থাকে না. 

বেশ করিয়া খতিস্ে দেখিলে, বেশ করিয! 

তাবিয়! দেখিলে, তা বুঝিতে পারিবে 



২০৪ মাঁপন পব বজায় রাঁখা বডই শক্ত কাজ। 

ষধাঁকে ভক্তি করিবার কথা, তাঁকে ভক্তি না 

করিলে; ধার সেবা! শুত্ৰাধা করিবার কথা, তার 

সেবা শুত্রষ। না করিলে, ফাকে সর্বদা সন্তুষ্ট 

রাখিবার কথা, ভাকে সর্ববদ! সম্ভষ্ট না রাখিলে; 

তাকেও বজাষ রাখ] হয় না, আপনাকেও বজাঁষ 

রাখ! হয না। যদি বল, এ সব কাজে আপনি 

বজায় না থাকিব কেন? ধাঁকে ভক্তি করিবাব 

বৃথা, তাকে যদি ভক্তি না কব, তবে লোকে 

তোমাকে অপাত্রী বলিবে। অপাত্রী হইলে 
আব কেমন কবিষ! বজায় থাকিলে গ আপনি 

বজায় থাক,আব পরকে বজায় রাঁখা বড়ই শক্ত 

কান । বোল আনা ধন্ম-জ্ঞান না থাকিলে সে 

কাজ হইবার ঘো৷ নাই। ধার যথার্থ ধর্মদ-জ্ঞান 

হইযাছে, আপন পর বজায় রাখার জ্ঞান ধার 
হইযাছে, ম্বামীতে সর্বদা সন্তষ্ট রাখা তাব 

কাছে সোজ। কাজ। তার কাছে কখনও কোনও 

অকাঁজ হইবার যো নাই । এতে স্বামী তাব 

উপর সর্ববদা সম্তষ্ট না থাকিবেন কেন? 



স্বামীকে বজায় বাঁখাই ত যথার্থ সাঁধবীর কাঁজ। ২০১ 

বথার্ধ ধর্্ম-জ্ঞানের কখ1, আঁপন পর বজাষ 
বাখার.কথা তোমাকে মোটামুটি এক রকম 
বলিলাম । স্বামী যাতে নিজে বজাঁষ থাকেন, 

পরকে বজায় বাখিতে পারেন, তাঁবও দিকে, 

মা, তোমার নজর রঁখা চাই । নৈলে, তৌমা- 

রই ঠকা--তোঁমাবই অপযশ । স্বামীকে বজাঁষ 
রাখাই ত ষথার্থ সাধ্বীর কাজ। স্বামীকে 

সর্ববদ সন্তষ্ট রাখার কথাতেই, স্বামীৰৈ 

সব দিক্ বজাষ রাখা বুঝাইতেছে। ধার 
সব দ্দিকৃ বজায় না৷ থাঁকে, তাঁব সস্তোষ 

কোথায় £ কাঁজেই, স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট 
রাখিতে হইলে, তার সব দিক্ বজায রাখিবাব 

চেষ্টা আগে করিতে হয। সে চেষ্টা কি, 
আর সে চেষ্টা কেমন করিয়া কবিতে হয়, 
এখন মা, তোমাকে তাই কিছু বলিব । 

ভাল খাওয়!, ভাল ,পর1, ভাল গহনা, 

হাতে কিছু টাকা--এ আমার চাই-ই ; এ 
নৈলে আমার চলিবে না। স্বামী রোজগারই 



২০২ স্ত্রীর যে ধর্মজ্ঞানে স্বামী বজায় থাকেন, সেই ধর্ব-জ্তীনেৰ কথা 

করুন্, চুরিই করুন্, ডাকাতিই করুন্, আঁব 

যাই করুন, আমাকে এ তার দিতেই হবে। 

পোনর আন! উনিশ গণ্ড! স্ত্রীলোকের মুখে 
এই কথা। জ্ত্রীব এ সংকল্পে স্বামীর নিস্তার 

নাই--স্বামী কখনও বজায় থাকিতে পারেন 

না। তাতেই বলি, স্ত্রীলোকের এ কথা ধন্মা- 

জ্ঞানের কথা নয়--ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথ নয় | ধর্ম- 

জ্ঞানে, ধর্ম-বুদ্ধিতে স্ত্রী স্বামীকে বজায়ই 
রাখেন | তোমার যে ধর্ম-জ্ঞানে স্বামী বজাষ 

থাকিবেন, তুমিও স্থখে সচ্ছন্দে থাকিবে, 

সারের হৃখ শাস্তি হবে, সে ধর্ম-জ্ঞানেব 

পরিচয় তুমি এই রকম করিয়া দিবেঃ__ 

স্বামীকে খুব সাবধানে খরচ পত্র করিতে 

বলিবে । খরচ পত্রেব বিষয় ভার অবিবেচন! 

দেখিলে, তাঁর অবিবেচনার পরিচয় পাইলে, 

ভক্তি-মাখান মিষ্টি কথায় ভার সে ক্রটি শুধ্রে 
লইবে। ধার যে অবস্থাই কেন হোঁক্ না, 
আঁয় বুঝিয়! ব্যয় করিলে, তার কখনও অভাব, 



টাক। উপায় করা শক্ত নয়- টাকা বাখাই শক্ত । ২০৩ 

হয় না, অভাব হুইতে পারে না, অভাঁব হইবার 
কথ! নয়! অভাব, অপ্রতুল অবিবেচনাতেই 

হয। যিনি মাসে পাঁচ শ টাক! উপাষ করেন, 

ছশটাকা খরচ করেন, দিন আনে, দিন খায়, 

তারও থেকে ছু পয়স। বীচায়, এমন মজুরের ও 

চেষে তার অভাব অপ্রতুল ঢের বেশী। টাঁক! 
উপাঁয় কর! শক্ত নয়। টাকা রাখাই শক্ত ; 

তার লাক্ষী দেখ, টাঁক1 উপায় দকলেই করে; 
কিন্তু ব্যামে। পীড়া হইলে, আপদ বিপদ্ ঘটিলে, 
ধার করিতে হয় না, পরের ছুওরে যাইতে হয় 

না, এমন লোক ক জন আছে? হাঁজারেব 

মধ্যে দশ জনও আছে কি না, সন্দেহ। 

তাতেই বলি, টাক! উপাঁয় কর! শক্ত নয়; 

টাকা রাখাই শক্ত । সঞ্চয় করার বিস্তর গুণ, 

সঞ্চয় ন! করার বিস্তর দোষ। শরীর যত দিন 

হবস্থ থাকে, উপায়ের ব্যাঘঠত যত দিন না হয়, 

সঞ্চক্ন না করার দোষ তত দিন বিশেষ কিছুই 
জানিতে পারা যায় না। নিজের ব্যামের 



২০৪ সঞ্চয় করার সুখ, অঞ্চষ না কবায় ছুঃখ। 

গীড়। হইলে, রোজগাঁর_ উপায় বন্ধ হয়, তা 

উপর চিকিৎসার খরচ বাড়ে । কাজেই, 

অভাবের সীমা থাকে না। বাড়ীতে কাক 

ব্যামে। গড়া হইলে, তারও চিকিৎলার জন্যে 

পরের ছুওরে না গেলে চলে না । কখনও 

সঞ্চয় করেন নাই--বাড়তি একটা পয়সাবও 

দবকার হইলে পরেব ছুওরে দৌড়িতে হ্য। 

তাতেই বলি, মা, সঞ্চয় কবাব স্থখ, সঞ্চয় না 
করার ছুঃখ, ব্যামে। পীড়া না হইলে--আপদ্ 

বিপদ্ ন| ঘটিলে ভাল রকম জানিতে পার! 

যাঁষ না। খালি আপদ্ বিপদ্ নয়, আহলাদের ৪ 

কাজে সঞ্চয় না করার ছুঃখ বেশই জানিতে 

পারা যাঁর়। ছেলে মেষের যষ্টী-পুজো, ছেলে 
মেয়ের অন্নপ্রাশন, ছেলের চুড়ো কর্ণবেধ 

পৈতে, ছেলে মেয়ের বিষে--হাতে পয়লা 

না থাকিলে, এ লব আহ্লাদেরও কাজে 

কর্তাকে পরের ছুওরে না গেলে চলে না। 

ধার করার নাম পরের ছুওরে যাওয়া, ত1 



সঞ্চয় কবা ধর্ম, সঞ্চয় না করা! অধর । ২5৫ 

কি, মা, আর বলিতে হবে? তবেই 

দেখ, সঞ্ষষ না করিলে আহলাদেবও কাজে 

হুঃখ আদিয়া উপস্থিত হয। সঞ্চষ না করার 
দোষের পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে 

পারে ? সঞ্চয় কবিলে,আপন পব ছুই-ই বজায় 
রাখা যাষ। সঞ্চঘ না করিলে, আপন পর 

কারুই বজায রাখা যায় না। তাঁতেই বলি, 
মঞ্চয় করা ধর্ম, সঞ্ষষ না কব অধন্। এর্খা- 
নেও তোমার সেই আপন পর বজায় রাখায় 

ধর্মের কথা আমিতেছে। সঞ্চয় না করিলে 

অভাব হুয়। অভাব হইলেই পরের ছওরে 

বাইতে হয়! পরেব ছুওরে যাইতে হইলে 

মান সন্ত্রম থাকে না। মান সম্্রম গেলে আর 

কেমন করিয়া বজায় থাকিলে? তোমার উপর 

নির্ভর ন। করিলে ধাদের চলে না, অভাব 

হইলে ভূমি ভাঁদের কাজেই সাহায্য করিষ! 
উঠিতে পার না| তোমার সাহায্য না 
পাইলে ভীরা বজায় থাকেন না-_বজায় 

১৮ 



২০৬ অভাবে স্বভাব নষ্ট 

থাকিতে পারেন না| তবেই দেখ, অভাবে 

তুমি আপন পর কারুই বজায় রাখিতে পার 
না। লোকে বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। 

ধার কবা, চুরি করা, মিছে কথ বলা, ধার 

আছে তার হিং কবা--.এ সব মন্দ কাজ 

অভাবের ফল। তাতেই বলি, অভাবে স্বভাব 

নষ্ট, লোকের এ কথা বলাট। খুব ঠিকৃ। 

যেঁ অভাব এত অনিষ্টের হেতু, সঞ্চয় ন! 
করাই মে অভাবেব গোঁড়।। সঞ্চয় না করার 
দোষ--সঞ্চয না কৰিলে কি অনিষ্ট হয়--সঞ্চ় 

না রিলে কত অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে, 

মা, তোমাকে তার কেবল একটা দৃষ্টান্ত 
দিই। 

স্বামী মাসে এক শ টাঁক1 উপায় করেন। 
এক শ টাকাই তার খরচ হইয়! যায়। এক 

পয়সাও থাকে না ।* বাড়ীতে কাজ কর্ম উপ- 
স্থিত হইলে ধার ধোর করিয়া চালান। এক 

শ টাকার মাইনের চাক্রেকে ধার দিতে 



সঞ্চয় না করাব কত দোষ--সেই পবিচয়। ২০৭ 

কেউ ডরায় না । হাত পাতিলেই ধাঁর পাঁন। 

এক দিন কামাই করিলে তিন টাকা স-পীঁচ 

আনা মাইনে কাঁটা যাষ। এই জন্যে, অস্থখ 

বিশ্থখ হইলেও মাইনে কাটার ভষে কামাই 
করেন না-কামাই করিতে পারেন ন1। 

পুবে। মাসের মাইনে পাইলেও ধাব চলে না, 
মাইনে কাটা গেলে তাব কেমন কবিষ। 
চলিবে £ ব্যামে! গীড়াষ তা বুঝে না । অশ্ঈথ 

বিশ্বাখ না মানিয়া ঘত শ্রম কবিতে লাগিলেন. 

শরীর তাঁর ততই খারাপ হইতে লাগিল । 

এই রকম করিষা শেষে খুবই দুর্বল হইয়া 

পড়িলেন। রোজ বৈকালে একটু কবিয়া 
জ্বর হইতে লাগিল। বৈকাঁলে জ্বর বোধ হয় 

বলিষ। রাত্রে আহার করেন না। আবার 

তেমন খিদে না থাঁকায়--আহারে তেমন কুচি 

না থাকাঁষ, সকাল বেলাও,ভাল আহার করিতে 

পারেন না। নাষে মাত্র আহার করিয়! 

আফিসে যান। দিন কতকের মধ্যে আফিসে 



২০৮ সঞ্চয় না কবার কত দৌধ--_সেই পরিচয় । 

হাটিয়া যাওয়া ভার হইয়া! উঠিল। থালি 

অভাঁবেরই জন্যে অস্থখ বিশ্বখ না মানিয়া এত 

কষ$ট করিষা আফিসে যান-_নিন্দার ভয়ে এ 

কথা কাঁবে! কাছে প্রকাশ করিতে পারেন না। 

কাজেই, নিজের ব্যামে। গীড়! ঢাকিয! রাখেন। 

ব্যামো পীড়া ক দিন ঢাকিয়! রাখিতে পারা 

যাঁষ! এক দিন আফিম থেকে আসিয়া তার 

স্বর একটু বেশী হইল। রাত্রে সেই স্বর 
বেশ ফুটিল। পর দিন কিছু আহার করিলেন 

না_উপস কবিয়াই আফিসে গেলেন। 
আফিসের কাজ কর্ম বড় একটা করিতে 

পারিলেন না। অন্য দিন আফিল থেকে 
অনেক কষ্টে হাঁটিয়৷ বাঁসায় আসেন। সে 

দিন তাকে পাক্কি করিয়! আসিতে হইল। 

রাত্রে ভারি জ্বর হইল। গ্ায়ের যেমন 
তাত, তেষনি দাহ, তেষনি পিপাঁষা। 

কেবল ছট্ফট্ আর জল জল করিতে লাখি- 
লেন। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়! স্ত্রীর 



সঞ্চপ না কবাব কত দৌষ_সেই পরিচয়। ১০৯ 

মনে ভারি ভয় হইল। তিনি চাকরকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, তুমি শীত এক জন ভাল 
ডাঁক্তর ডাকিয়া! আন। আমি আর নিশ্চিন্ত 

থাকিতে পারি ন।। স্বামী এই কথ! শুনিয়া 

অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বলিলেন, মাঁস কাঁবা- 

নের সময় হাতে একটা পয়পাঁও থাকে না, তা 

কি তুমি জান না? এই রাত্রে ভাল এক জন 

ভাঁক্তরন আনিতে হইলে, তাঁকে আট টাঁফা 

বিজিট, দিতে হইবে । তা ছাড়া মহদের দাম 

আছে। এ টাকা এখন পাই কোথায় ? 
আমি হাতের বাল বাঁধ দিয় ডাঁক্তরের 

বিজিট, আর অস্ত্রদেব দাম দিব। দে জন্যে 

তোমার কোনও চিন্তা নাই। এই বলিয়া, 

শ্রী হাতের বাল] খুলিয়া চাকরকে দিলেন! 
সে চিন্তা আমি করিতেছি না। আমিত 
নিজের ভাবনা ভাবিতেছি না। তোমাদের 

উপায় কি হবে, এই ভাবিয়াই আমি অস্থির 

হুইয়াছি। ভরের চেয়ে এই ভাবনাতেই 



২১০ সঞ্চয় না কবার কত দৌষ--€সই পবিচয়। 

আমাকে বেশী যাতন! দিতেছে । কাল্ মাইনে 
পাইবার দিনঃ আফিসেও যাইতে পারিব না, 

মাইনেও আঁনিতে পারিব না। হাতে একটী 

পয়না নাই। তিন চারি দিনের মধ্যে শোধ 

দিব বলিয়া দশ পোনর টাক ধারও করি- 

য়াছি। ধাব শোধ না দিতে পাবিলে আঁব 

ধাব পাওয় যাবে না। এ দিকে শবীরেব থে, 

রকম অবস্থা দেখিতেছি, তাতে শীঘ্র আফিসে 

বাইতে পারিব, এমন বোধ হয ন1। কাজেই, 
মাইনেরও টাক] আনিতে পারিব না। সৎসা- 

রের চাঁইল, ডাইল, নুণ, তেল-_সবই ফুরাই- 

ফ্াছে। ছেলে পিলে বৌ ঝি সব উপম করি- 

ফ্লাই মরিবে দেখিতেছি! উপায় কিকরি£ঃ 
এই সব ভাবিয়া আমি চারি দিক একবারে 

অন্ধকার দেখিতেছি। ডাক্তর আসিয়। আমার 

কি করিবেন? তিনি যেন আমার ভ্বরেরই 
অস্থ্দ দিবেন। চিস্তা-স্বরের অন্থদ ত আর 

ভিনি দিতে পারিবেন নাঁ। পাপের প্রায়- 



সঞ্চয় না কবাঁৰ কত দোঁধ--সেই পধিচয়। ৯১১ 

শ্চিন্ত আছেই। সঞ্চয় না করিয়া আমি 

পাপ করিয়াছি। সে পাপের ভোগ কি 

পাড়া প্রতিবাসীর হবে? সে পাপের ফল 

কোথায় যাবে? ব্যামোষ ভুগিত আমি 

বাঁচিষা থাকিতেই তোমাদের খোআঁরের এক- 

শেষ হবে ! আর মবি ত ,তোঁমাদের পথেব 

কাঙালি করিয়। গেলাম! মাসে এক শ 

টাকা মাইনে পাইযাছি। পঁচিশটে কর্িঘ! 

টাঁক! রাখিলেও আট বছবে ছু হাজার চাবি শ 

টাক! রাখিতে পারিতাম। তা হইলে আজ্ 

আমার ভাবনা কি? তা হইলে আমার 

চিকিৎসাব জন্যে তোমাকে হাতের বালা 
বাধ! দিয়া ডাক্তর আনিতে হয় ! তা হইলে 

আজ্ আমার এ ছুর্দশ! হবেই কেন ? হাতে 

পয়সা থাকিলে কি আমাকে উপপ করি! 

স্বর-গায়ে আফিসে যাইতে হইত । অস্থথ 
বিস্থখ ন! মানিয়! শ্রম করিয়াই ত ব্যামে। 

এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছি ! এবারকার ধাক্কা 



২১২  সঞ্চঘ না কবাঁব কত দৌষ--সেই পবিচয়। 

কাটিয়ে উঠিতে পারি, এমন বোধ হয় না। 
এখন দেখ, ডাঁক্তর মহাঁশয় আসিয়া কি বলেন। 

এই রকম আপ্শোষ কবিয়! তিনি চুপ্ করি 

লেন। খানিক পবেই ডাক্তর মহাশয় আসিয়া 
উপস্থিত হুইলেন। ভাঁক্তব মহাশয় বোগীব 

গারে হাত দিয1 ,দেখিয1 তাব নাড়ী দেখি- 

লেন। নাড়ী দেখিযাই, বুক পরীক্ষার যন্ত্র 

দিয়! তাঁর বুক পবীক্ষ! করিয়৷ দেখিলেন। 
বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞান! করিলেন, 

ব্যস বেশী নয়, ছুদিনেব এই সামান্য জ্বরে 
ইনি এত অবসন্ন (ছুর্ববল) কেন? এঁর এ অব- 

সাদের (ছুররবলতাব) কারণ কি? বাইরে এঁকে 

তত তুর্ববল দেখিতেছি না, কিন্তু ভিতরে এর 

কিছুই নাই। এ'র কি আগে কোনও ব্যামো 
স্যামো! ছিল £ ডাক্তর মহাশয়ের এই সব 

কথার উত্তর আর কেউ দিতে ন। দিতেই, 
রোগী উত্তর করিলেন, আট দশ বছরের মধ্যে 

আমার বিশেষ কোনও ব্যামো স্যামে। হয় 



সঞ্চয় না করাব কত দৌষ-_সেই পরিচয় । ২১৩ 

নাই। তবে চিন্তায় আমার শরীরে কিছুই 
নাই। চিন্তার কারণ নিজের অবিবেচন1। 

পে পরিচয় আপনাকে আর কি দিব? সহজ 

বেলার চেয়ে, ব্যামো৷ হইযা! আমাৰ চিন্তা ঢের 

বেশী হইয়াছে । তাতেই আমি এত অবসন্ন 

হইয়া পড়িছি। আমার চিন্তাও ছাড়াইতে 

পারিবেন না--আমাঁকে বাচাইতেও পারিবেন 

না। বেশী চিন্তায়, বেশী ভয়ে সহজ মানুধ 
মার যায়। ব্যামোতে অত চিন্তা করিলে 

কি রক্ষা আছে ? ভাবন। চিন্তা আপনি এখন 

ছাড়িয়া দিন্। যে অন্থদ ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, 
সেই অস্থদ নিয়ম কবিযা খা+ন্,আঁর গাঁয়ে বল 

হয় এমন পথ্য করুন্-_শীঘ্রই আরোগ্য ছবেন। 

আপনাকে বক্কা-ছুধ আব মাংসের কাথ পথ্য 

দিতে বিশেষ করিয়া বলিষা গেলাম । 

রোগীকে এই রকম আশা ভরস! দিয়া ডাক্তর 

মহাশয় বিদায় হইয়া, বাড়ীর বাইরে থেকে 

চাঁকরকে ডাকিলেন। তোমার বাবুব গত্তিক 



২১৪. সঞ্চয় না করাব কত দোষ--সেই পরিচয় । 

বড় ভাল নয়। নাড়ী যে বকম ভুর্ববল দেখি- 

লাম, তাঁতে এব উপব কোনও একটা উপসর্গ 
ঘটিলে তাব জীবন রক্ষা হও! ভাঁর। সহজ 

বেলায় তোমাব বাবু কি ভাল করিয়া! খাওয়া 

দাওয়া করিতেন না? আমাব বোধ হয, যেন 

তিনি উপ করিয়াই কাজ কর্ম্দ কবিতেন। 

যাই ছোক্, তোমার মা-ঠাকৃরুন্কে গিয়া নব 
কঁথ। খুলিয়া বল। চাকরকে এই সব কথা 

বলিষ। ডাক্তর মহাঁশষ চলিয়! গেলেন । 

এখন, মা, একবাঁব বেশ করিয়া ভাবিয়া 

দেখ, এই ভদ্র লোকটার এ রকম ছর্দশার 

কাবণ কি। টাক! কড়ি উপায় করিয়া! কখনও 

এক পয়স! সঞ্চষ করেন নাই বলিয়াই আজ্ 
তার এমন ছুর্দশা। আজ্ তীর প্রাণ লইয়] 

টানটানি! সঞ্চষ না করার এতই পোষ! 

তাতেই বলি, মা, "স্বামীর যদি কল্যাণ কামনা 

কর, তবে স্বামীর সঞ্চয়ের দিকে সর্বদা নজর 
রাখিবে 1 স্বামীর শরীর মন সুস্থ রাখাই স্ত্রীর 



স্বামীর অর্থেব অভাব কখনও হইতে দিবে না? ২১৫ 

প্রধান কাজ। প্রধান কাজ কেন? একাজ 

ছাড়া, স্ত্রীর আর কাজ নাই। এ কথা এর 

আগে অনেক বার বলিছি। অর্থের অভাঁব 

হইলে মন কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না| 
আবার মন স্থস্থ না! থাকিলে শরীরও সুস্থ 

থাকে না। এ দিকে, সঞ্ষ না করিলেই 

অর্থের অভাব হয। কাজেই, সঞ্চয় না করাই 
শরীর মন অন্থস্থ করাব গোড়া । তাতেই 

বলি, যদি স্বামীব শরীর মন ছুই-ই সুস্থ 

রাখিতে চাও, তবে স্বামীর অর্থের অভাব 

কখনও হুইতে দিবে না। স্বামীযা উপায় 
করিবেন, তার তিন ভাগের এক ভাগ হইলেই 
ভাল হয়, নিতান্ত পক্ষে তার চারি ভাগের 

এক ভাগ অর্থাৎ দিকি, যে কোনও গতিকে 

হোক বাচাইতেই চাও। মনে কর, স্বামী 
মাসে পঞ্চাশ টাঁকা উপায় রূুরেন। তা থেকে 

ষোল নতর (১৬1১৭) টাঁক1 করিয়া বাচাইবার 

চেষ্ট। বিধিমতে করিবে । বিশেষ চেস্টা করি- 



২১৬... ধা উপাঁয় হবে, তাঁর সিকি বাঁচাইবে 

যাও যদি ষোল সতর টাঁকা বাচাইতে না পার, 

তবে বার তের (১২১৩) টাকা ষে কোনও 

গতিকে হোকৃ বাচাইতেই চাও। পঞ্চাশ 

টাক! থেকে (১২1১৩) টাক] বাচাইতে হইলে, 

সীঁইত্রিশ আটত্রিশ টাকায় সংসাবের সব খরচ 

চালান চাই--এ কথাট1 যেন মনে থাকে । এ 

কথ! মনে না থাকিলে, অভাব ঘুচাইবার জন্যে 

শৈষে সেই সঞ্চয় করা টাক! থেকে খরচ না 

করিলে চলিবে না। কাজেই, তোমার সঞ্চয় 

করাই ঘটিবে না। একবাবে পঞ্চাশ টাকা 
হাতে পাইলে, তা থেকে তখনই তেরটা টাক! 

লইয়া তুলিয়! রাখিবে | ছু টাঁকা, এক টাকা, 
বার আন1, আট আঁনা,চারি আনা--এই রকম 

খুজরে! টাক! পয়সা হাতে পাইলে, যখন ঘ। 

পাবে, তাঁর চাবি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 
সিকি তুলিয়া রাগিখে। ছু টাক! পাঁও ত 

আট “আন! রাখিবে, এক টাক পাঁও ত 

চাত্রি আন! রাখিবে. বার আনা পাঁও ত 



বাই কুডিয়ে বেল-_-এটা ভাবি কাঁজেৰ কথা । ১১৭ 

তিন আনা রাখিবে; আট আনা পাঁও তছ্ 
আনা রাখিবে; চারি আন! পাও ত এক আনা 

রাখিবে। আট-ট1 পরম পাও ত দুটো পয়স! 

রাঁখিবে, চারিটে পযসা পাও ত একট! পযস। 

রাখিবে। যা সঞ্চয় কবিবে, তাই কাজে 
লাগিবে। আধ্লা পযলাটাও যদি বাঁচাইতে 
পাঁব,ত ভার ক্রুটি করিবে না। যা বাচাইতে 
পারিবে, তাই তোমার লাভ, আব তাই 
তোমার কাজে লাগিবে। রাই কুড়িয়ে বেল 

--এটা ভারি কাজের কথা! । এর মত কাঁজের 

কথা, খুবই কম আছে। বাই, কুড়িয়ে বেল-- 

এ জ্ঞান ধার আছে--এ জ্ঞান ফাঁক থাকিবে 

তার অভাব কখনও হুয না, তাঁর অভাৰ 

কখনও হইবে না, তাঁর অভাঁব কখনও হইতে 
পারে না। খালি এই জ্ঞানেরই অভাবে 

আজ আমাক্ষের দেশে হাজাব হাঁজাব ভদ্র 

লোকের ছাড়ির ছুর্গতি + হাজার বিদ্যা বুদ্ধি 

থাক্, হাজার ক্ষমতা থাক্, এ জ্ঞান ধার নাই, 
১৯ 



২১৮  সঞ্ধষ কবিতে চাও ত কখনও ধাব করিও না৷ 

তার নিস্তার কিছুতেই দাই । বোঁঙ্গ একট! 

পয়সা রাখিলে, এক বছরে পাঁচ টাকা এগাঁব 

আনা এক পয়স। জমে । পাঁচ বছবে আটা ইশ 

টাক আট আন এক পযম1। জমে--এই 

আটাইশ টাকা, লেখাপড়া-জান।-ওআ'ল! এক 

জন ভদ্র চাকরের শক মাসেব মাইনে ! রাই 

কুড়িয়ে বেল, মা, একেই বলে । আট পয়সার 

মজুরি করিয়া যে রোজ এক পষসা বাঁচা, 

এক মাঁদ খাটিবা এক জন কেরাণি ব! 

স্থলের মাষ্টার (শিক্ষক) যা উপায় করিতে না 

পারেন, পাঁচ বছরে সেই মজুরের হাতে তা 

ভমে ৷ তাঁতেই বলি, মা, রাই কুড়িয়ে বেল-- 

এট ভাবি কাজের কথা। 

বদি, মা, সঞ্চঘ করিতে চাঁও, তবে কখনও 

ধার কবিও না। ধার করা অভ্যাস হইলে, 

কখনও সঞ্চয় করিতে পারিবে না) সঞ্চয 

করিবার চেষ্টাই তোঁমার কখনও হইবে 

না। হাতে টাকা পয়পা মািলেই খরচ 



ধার কার অশেষ দোষ। ২১৯ 

করিষা ফেলিবে, আঁর অভাব হইলেই ধার 
করিবে। এতে সঞ্চয় করার দরকাঁরই 
তোঁমার কখনও মনে হইবে না। মনে 

হইবে কেন? ব্যামো গীড়া হইলে, আঁপদ 

বিপদূ ঘটিলে, অভাব হইবে না বলিযাঁই না 

পঞ্চম করা । যাব ধাঁব করা অভ্যাস, পবের 

টাকা থাকিতে তাব সে অভাব হয না! 

কিন্ত মান সম্ভ্রম, স্থখ শান্তি বুচানর যেন 
উপায় ধার কর], তেমন উপায় আর নাই--এ 

কথাটা তখন তার মনেই হয় না। ধাঁব কবার 

অশেষ দোঁষ--ধাঁর করার মৃত দোষ আব 

নাই। ধার করাঁর যে কত দোঁষ, ধার কবি- 

বাঁর সময তা জানিতে পাবা যায় না--কিন্তু 

ধার শোধ দিবাঁৰ সময় তা জানিতে বাকী 

থাকে না। যিনি ধার কবেন, ধার কর! ফাঁব 

অভ্যাস, তার ছুর্গতির শীমা নাই। তাহ 

ছুর্গতি পদে পদে--তীাঁর দুর্গতি কথায় কথায় । 

ধার! আয বুঝিয়া ব্যয় করেন, ধারা সগয় 



২০০  ক্কপদ ভাল, না ধাঁব কর্জে ডোবা! দাত! ভাল । 

করেন, ফাদের কখনও অভাঁবে পড়িতে হুয 
না, ধার কর্জেদ ডোবা লোকের কাছে কৃপণ 

বলিষা তাদের অখ্যাতি ধবে না! কিন্তু সেই 

সব কৃপণ নৈলে তাঁদের চলে নাঁ_-চলিবাঁর যে! 

নাই। সেই সব কৃপণের হুওরে না গেলে-_ 
সেই সব কৃপণের ক্ুপা ন। হইলে তাঁদের মাল 

সম্ভরষ বজায় থাকে না! এতেও কৃপণ বলিয়। 

তাঁদেব নিন্দা করিতে হইবে ! এ রকম কুপণ 

ভাল, না! ধার কর্জ্ে ভোবা এ রকম দাতা 

ভালঃ বিচার করিয! দেখিলে এ রকম দাতাঁর 

চেয়ে এ রকম কৃপণ যে কত ভাল, তা বলিযা 

শেষ কর! যায না। বেশী আর কি বলিব, 

যে দেশে এ বকম দাতার সংখ্যা বেশী, সে 

দেশের নিস্তাব নাই । তাতেই বলি, মা, এ 
বলকম দাত হওয়ার চেয়ে এ রকম কৃপণ হও- 

য়ার ঢের গুণ। এ'বকম দাতার নিস্তার নাই 

-এ রকম কৃপণের বিনাশ নাই-_ছুয়ে এতই 
তফাত ! আকাশ পাতাল তফাত । 



যাতে খরচ কম হয়, তাই কবিবে। ২ 

তাঁর পর বলি। কখনও ধার করিব না-.- 

এ প্রতিজ্ঞা তোমার থাকিলে, সঞ্চয় করিবাৰ 

জন্যে, বিবেচন! করিয়া! খরচ পত্র করিবাঁৰ 

জন্যে তোমাকে আমার কিছুই বলিয়া দিতে 

হবে না। মনে কর, স্বামী মাসে আট-টা টাক! 
উপায় করেন। সেই আট-টা টাকা থেকে 
ছুটা টাক! বাঁচাইবে। বাকী ছটা টাকাষ 

ংসারের সব খবচ পত্র চালাইবে। খরচ 

পত্রের ধত টানাটানি করিবে_যত সাবধান 

হুইয়া খবচ পত্র করিবে, সংসারের ততই 

প্রভুল করিতে পারিবে । যাতে খরচ কম 
হয়, তাই করিবে । খরচ 'কমের দিকে যেন 

সর্বদাই তোমার নজর থাঁকে। কখনও 
কোনও জিনিশ লোকশান হইতে দিবে ন1। 

চাইল, ডাইল, নুণ, তেল, শাক শজি, তরি 
তরকারি, ঝাল হুলুদ জিরেমরিচ তেজপাত 

শরিষে মৌরি পাঁচফোড়ন, পান সপুরি এলাঁচ 
লবঙ্গ চুণ, ইড়ি কলমী শর। মাল্সা প্রদীপ-- 



১২২. খাওয়া পবায় লোৌকশান হইতে দিযে না। 

ঘরে এ সব এমনি জ্কুত বরাত করিযা গোঁছী- 

ইয়! রাখিবে যে, কখনও যেন তোমার কোঁনও 

জিনিশের অভ্তাব না হয়। হাড়িতে তেল 

চড়িয়ে তেজপাত পাঁচফোড়নের জন্যে 

তোমাকে যেন অন্য গৃহস্থের বাড়ী দৌড়িয়! 

যাইতে না হয়। ,সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালি- 
বার সময় যেন তোমাকে তেলের অভাব 

জ্নাইতে ন! হব। খাওয়া পরায় যদি 

লোকশান হইতে ন। দেও, তবে তোমাধ 

অপ্রতুল কখনও হয় না। যে তিন মু! ভাত 

খাইতে পাঁবে, তাব পাতে চারি যুটে। ভাত 

দিলে এক যুঙুটা ভাত ফেলা যায়। ত্রিশ 

দিনে ছু বেলায় ঘাটি মুটে। ভাত ফেল। যায়। 
এ দিকে ধব, বাটি মুটো ভাত তার কুড়ি 

বেলার (দশ দিনেব) খোরাক। হিষাৰ 

করিয়া -ন। চলিলে, ফি মাসে এক জনের দশ 

দিনেত্র খোরাক এই রকম করিয! হেলাষ 

ফেলা যায়। এখানেও, মা, তোমার দেই 



বে*হিসাবে কম টাকায় সংসার চালান যাঁয় না। ২২৪ 

রাই কুড়িয়ে বেলের কথা আঁমিতেছে। গপর- 
ণের কাপড় একটু ছিড়িতেই যদি তখনই 

শেলাই করিয়া! লও, আর খুব সাবধানে ওঠা 
বনা কর, তবে সে কাপড়ে তুমি আরও 

তিন চারি মাস কি.তাঁরও বেশী চালাইতে 

পার। কিন্তু ছিড়িব! মানে শেলাই না৷ কবিলে 

ছেড়া ক্রমেই বাঁড়িয যাইতে থাকে । শেষে 

সে ক্পড় পরিবার যো আর থাকে নী'। 

কাজেই, নূতন কাঁপড় কিনিবার দরকার হইয়! 

পড়ে । এ রকম বে-হিসাঁবে ছ টাকায় সংসা- 

রের সব খরচ পত্র চালাইবাঁর যো কিছ 
খরচ কমের দিকে, মা, যেন তোমাৰ সর্বদা! 
নজর থাকে । তা নৈলে, কখনও সঞ্চষও 

করিতে পারিবে না, কখনও ধাব করিব না-- 

এ প্রতিজ্ঞাও রাখিতে পারিবে না। সিকি 

পয়সাষ চালাইতে পার ত আধ পয়সা খরচেব 
দিকে যাবে না। সকাঁল বেল! থেকে সন্ধ্যার 

আগে পর্য্যস্ত জলে প্রদীপ ভিজাইয়! রাখিলে, 



২২৪ কম খবচে সংসাঁব চালাই! শ্বাঁমীব সাহাষ্য কবিবে। 

প্রদীপের মুখ রোজ টাচিয়! পরিক্ষার করিয়া 

দিলে, আর ফর্শা নেকড়ার শক্ত সরু শলিত! 

করিলে প্রদীপে খুব কম তেল পোড়ে । কম 

খরচে সংমার চাঁলাইতে হইলে, এ হিসাবটা 

পর্য্যন্ত থাকা চাই। এ রকম ব্যবস্থা করিয়! 

প্রদীপ জ্বালাইলে আধ প্রোআর জায়গায় এক 

ছটাক তেল লাগে। তবেই দেখ, সব কাজে 

এই রকম হিসাব করিয়া চলিলে, কৃত কম 

খরচে সংসার চালান যায়! খুব কম খরচে 

ংসার চালাইয়! যত দূর পার স্বামীর সাহায্য 
করিবে । শাক, সব্জি, তরি তরকারি 

কিনিয়া খাইতে হইলে, ছু টাকায় সংসার 

চালান যাঁয় না । এই জন্যে, শাক, বেগুন, 

মুলো, কচু, ছিম, লাউ, কুমৃড়ো, ঝিডে, 

মেটে জালু, কলা, পেঁপে--বাড়ীতে এ বই 
করিবে | ছু ঝাড় ঠটে-কলা, ছু ঝাড় কাচ্- 

কলা, আর ছ ঝাড় দয়াকল1 যদি বাড়ীতে 
থাকে, তবে থোড়, মৌচা, কলা--এ পব 



বাঁভীতে ফল ফুলরির গাছ কব খুব দরকাঁৰ। ২৯৫ 

তরকারির অভাব কখনও হয় না। মাসে 

পাঁচ টাক! খরচ করিলে তরি তরকারির যে 

স্থবিধা ন! হয়, বাড়ীতে এই সব গাছ পাল! 

থাকিলে তাঁর চেষে বেশী স্থবিধা হয। 

বাড়ীতে ঝাল হলুদও কর! যায়। বাড়ীতে 

আম কাটালের গাছ করিলে বছর বছৰ 

পধসাও খরচ করিতে হয় না, পরেবও 

ছুওবে প্যাইতে হয় না। বাঁড়ীতে ব্যাে! 

গীড়া হইলে একটা পেয়ারাব জন্যে, একট! 
ডালিমের জন্যে, কি একটা লেবুর জন্যে পরের 

ছুওবে না যাইতে হইলেই ভাল হুয। এই 
জন্যে, বাড়ীতে ফল ফুলরির এ সব গ্াছও 

করিবে । ফল ফুলরিব আবও ঢের গ্রাছ 

আছে। নারিকেলের মত ফল আমাদের 

দেশে আর নাই। এই জন্যে, বাড়ীতে নারি- 

কেল গাছ কর ভাবি 'দবকার। বাঁড়ীতে 

ছুটো চারিটে নারিকেল গাছ থাকিলে, একটা! 

নারিকেলের জন্যে বা এক গাছ ঝাঁটার জন্যে 



২২৩ ধাঁব কবিয়া কখনও কোনও জিনিশ কিনিবে না ' 

পরের ছুওরে যাইতে হয় না। আমাদের দেশে 

পাড়ার্গীয়ে লোকে সচরাচর যে সব ফল ফুলরি 

খাইষা থাকেন, মনে করিলে বাড়ীতে সে সব 

ফল ফুলরির গাছ মহজেই কবিতে পাবা যায়। 

আম কীাটালেব গাছ খালি ফলের জন্যে নয। 

শ্রীপ্ষকাঁলে বৌদ্রের তাতও ওতে বেশ নিবাবণ 
হয়, ওতে বাড়ী বেশ ঠাণ্ডা) থাকে । আমা 

ধের দেশে শ্রীষ্সকাঁলে গাছ পালা বাড়ী 

ঠাণ্ডা রাখা বড় দবকার। এ ছাঁড়া, গাছ 

পালায় গৃহস্থকে অনেক ব্যামে গীড়ারও হাত 

থেকে রক্ষা কৰে। 

ধাব করিয়া কখনও কোনও জিনিশ 

কিনিবে না। ধাব করিয1 ?জনিশ কেনাব 

বিস্তর দোষ । ধাব করিয়! জিনিশ কিনিলে 

ধার শোধ দিবার সময সে জিনিশটে ত যাঁয়ই, 

বাডতিবৰ ভাগ তাঁর সঙ্গে ঘবের আরও ছু 

একট! জিনিশ যায়| যেদামে জিনিশ কেন! 

যাঁষ, দাঁয়গ্রস্ত হইয়। বেচিতে গেলে নে জিনিশে 



শন্তা বলিষা অদবকাঁবি জিনিশ কিনিবে না|. ২২৭ 

সে দাখ পাঁওযা যায না। কাজেই, ঘরের 

আব ছু একটা জিনিশ বেচিযা তবে বাকী 

শোধ দিতে হয়। তবেই দেখ, ধাব করিধ। 

জিনিশ কেনাৰ কত দোষ সাধ করিযা যে 

জিনিশ কিনিলে, সে জিনিশ ত গেলই, তার 

সঙ্গে ঘরেরও আব ছু একট জিনিশ গেল! 

ধার করিনা জিনিশ কেনার কত সখ, ধার 

কবিষ। জিনিশ কেনাঁধ কত লাভ, ধাবা ধার 
করিয়া জিনিশ কিনিয়! থাকেন, তীবা ত1 ভাল 

বকমই জানিযাছেন। যেজিনিশের দরকার 

নাই, শস্ত! বলি! সে জিনিশ কখনও কিনিবে 

না । শস্ত। বলি! অদরকারি জিনিশ কিমিলে, 

শেষে দরকারি জিনিশ কিনিবার সমষ তোমার 

পযসায় কুলাইবে না । এ কথাটা, মা, কখনও 

ভূলিও না। এই রকম হিসাব করিয়া-এই 

রকম ব্যবস্থা করিয়া! সংপার চালাইলে ঢের 

পয়স। বাচাইতে পারিবে। এর উপর, 

শেলাইয়ের কাজ, বোনা, শিল্পকর্ম যদি ভাল 



১২৮ ছুচের কাজে মেয়েবা বাঁী বসিয়! উপায় কবিতে পাঁবেন। 

করিয়া শিখ, তবে ঘরে বসিয়া তুমিও" উপাঁ 

করিতে পার। শেলাইয়ের কাজ জানার 

বিস্তর গুণ। শেলাইয়ের কাজ জান! থাকিলে 
বালিশের খোল, বালিশের ওআড়, লেপের 

ওআড়, ছেলে পিলের জামা, পিরাঁণ, পা-জাম! 

-এ সব তয়ের"কবিবার জন্যে দরজিকে 

পয়সা দিতে হয় না। খালি এতেই লাভ কত? 
যে পয্সাঁঈী বাচাইতে পারিবে, সেই পয়সা- 
টাই লাভ মনে করিবে। ছু'চের কাজ, ম1) 
যদি তোমার ভাল রকম জান! থাকে, তবে 

নকল ঢাকাই শাড়ী, শান্তিপুরে গুল-বসান 

শাড়ী, ভাল ভাল কাথা, গ্ুচুনি, তয়ের করিয়া 

ও আর আর অনেক রকম কারিকুবি করিয়া 

বাড়ী বসিয়! ঢের পযসা উপায় করিতে পার। 

কাপড়-ছাপা-ওআলাদের কাছে খুব পাতল! 

ধোআ। মলমলের উপর নধুনা ছাপাইযা 

আনিয়া, দেই নমুনার উপর ছু'চের কাজ 
করিয়া নকল ঢাকাই শাড়ি তয়ের করিবে। 



টাক! বসাইর। বাথিলে লাভ নাই। ১২৯ 

আর শাস্তিপুরে বাঁধা-পেড়ে পুরাঁণ ধুতি কিনিয! 

ধোপ দিয়া, তার উপর নমুনা! ছাপাইয! 

আনিয়া, সেই নমুনার উপর ছু'চেৰ কাজ 

করিয়া গুল্-বসাঁন শাঁভী তযের করিবে । 
সংসারের কাজ কম্ম সার! হইলে, মিছে খেলা 

ধুলে। গল্গ না করিষা, ঘুমিফে দিন না কাট।- 

ইয়1, এই রকম ছুঁচের-কাজ কবিলে আঁর 
শিল্প-কর্ম্ম করিলে সংসারেব উন্নত তুমি খুবই 
করিতে পাব । 

পয়সা টাক1 ষ! বাচাইবে, ত1 বাকৃসোশন্ত 
তুলিয়া! রাখিলে চলিবে না। টাঁকা বসাইয়! 
বাখিলে লাভ নাই। টাক বাড়ান চাই। 

টাঁক। কিসে বাড়ে ৭ স্ধেই টাক! বাড়ে । এক 

শ টাক যদি বাক্স পেট্বায় রাখ, কি পুতিয়। 

রাখ, বিশ বছর পরেও তুমি সেই একশ 

টাকাই পাবে--তার কেশী সিকি পয়সাও 

পাবে না। কিন্তু সেই এক শটাক1 যদি 
ডাকঘরে জমা! দেও, তবে বিশ বছর পরে 

১০ 



২৩০ ডাকঘরে টাকা জম! দেওয়ার কথী। 

তুমি এক শ পঁচাত্তর টাক! পাবে। তবেই 
দেখ, যে টাকা জম! দিইছিলে, তার অর্দেক 
টাক! আর সিকি টাকা বেশী পাইলে, কি ন|। 

পয়সা টাকা যখন য! বাঁচাইবে, ডাঁকঘরে জম! 

দিবে । চারি আনা থেকে পাঁচশ টাক! 

পর্যযত্ত ডাকঘরে জম দ্রিতে পার । ডাকঘরে 

চারি আনার কম জমা লয় না। আবার 

পাচ শ টাকার বেশী জমা! লয় না। এক শ 
টাক1 জম! দিলে, মাসে পাঁচ আন] স্ধ দেয়। 

এক শ টাকার স্থধ এক বছবে তিন টাকা বার 

আন! পাওয় যায । ডাকঘবে তুমি যদি টাক! 

জমা দিতে পাঠাও, তবে ডাকঘরের বাবু 

(পোফ-মাফটার) ছোট একখানি খাতায় তোমার 

নাম লিখিয়া সেই টাক জমা করিয়া লন, আর 

নিজের নাম সেই খাতায় সৈ করিয়া, দেই 

খাতা খানি তোমার লোককে দেন। ফিরে 

টাক! জম! দিবাঁব সমষ, টাক! আর সেই খাত! 
খানি ডাকঘরে পাঠাইয়। দিতে হয়। আসল 



লোককে টাকা ধার দেওয়ায় দোষ। ১৩১ 

টাকা ব! স্থধের টাকা আনিবাঁর দরকার হই- 
লেও, সেই খাতা! খানি দিয়! ডাকধরে লোক 

পাঠাইতে হয়। এই জন্যে, খাতা খানি খুব 

সাবধানে রাখা চাই। 

লোককে টাক! ধার দেওয়ার চেয়ে ডাক- 

ঘরে টাক] জম! দেওয়ার ঢের গুণ । লোককে 

টাক! ধার দিলে ঢের বেশী হ্থধ পাঁওষা যায় 

বটে। কিন্তু সে টাকার বিশ্ব কত? অনেক 

জায়গায় স্ৃধও পাওয়া যায় ন1,আদল টাকাও 

পাওয়া যায় না। ম্ুধের লোভে আনল টাক! 

খোআইতে প্রায়ই দেখা যায়। বেশীর ভাগ 

জায়গায়, নালিশ ফরিদ না করিলে টাক! 

আদায় হয় না| কাজেই, টাকা ধার দিষ! 

শেষে লোককে কেবল শত্রু কর! হয়। টাকা 

ধার দিলে বন্ধুত্বও থাকে না| সাহেবের! 

বলিম্ব! থাকেন, যদি কোন বন্ধুকে তাড়াইতে 

চাও, তবে ভাঁকে টাক1 ধার দেও । ধার শোঁধ 

নাদিতে পারিলে তিনি আর ঘেঁষিবেদ না! । 



৩৯ টাকা ধাৰ দেওয়াঁৰ দৌ--ডাকঘবে টাক জম| দে সাব «1 

তবেই দেখ, টাকা ধার দেওযার কত দৌঁষ' 

এ ছডা, লোককে টাকা ধার দিলে দরকারের 

সময স্তধও পাঁওয়। যায় না--আসল টাকাঁও 

পাওয়া যায় না । কিন্তু ডাঁকঘবে টাক! জমা 

দিলে, বছর বছর বৈশাখ মাসে স্ুধ পাঁকে, 

আব যখন চাঁবে তখনই আসল টাঁকা পাবে। 

এমন সুবিধা কি আর আছে গ লোককে টাক' 

ধাব দেওযা, আব ভাঁকঘবে টাঁকা জমা দেওয়া, 
এ ছুয়ে কত তফাত, তা কি, মা, আব বেশী 

কবিয়! বলিতে হবে ? যেখানে টাকার কোনও 
বিদ্ব নাই--যখন চাবে তখনই পাবে, সেখানে 
দিকি পয়সার ও কম স্ধে টাক! দেওয়া যা। 

যেখানে টাকার বিশ্ব আছে-দরকাঁবের লমষ 
যেখানে টাঁকা পাওয়া যায না, চারি পয়সা কি 

আট পধ্সা হৃধেও সেখানে টাকা দেওযা যাষ 

নাঁ। ভাকঘরে টাক! জম! দিলে, চোব ডাক 

তেব পর্য্যন্ত ভয় থাকে না। 

অটি টাক! থেকে মাসে ছুটী টাকা বাচাঁও; 



হাকঘবে টাকা জম? দেওযাঁর সুবিধার পবিচষঘ। ২৩৩ 

আর ছু'চের কাঁজ করিয়া, কার্পেট মোজা টুপি 
বুনিষা, অনেক রকম শিল্প কর্ম করিয়া! মাসে 

চাঁর্িটী টাক! উপাঁধ কর। এই ছটা টাকা 

ডাকঘরে জম। দেও । এক বছরে তোমাৰ 

বাঁহাত্তর টাক! জমিল। এ ছাড1, স্ধও কিছু 

পাইলে । বাহাতব টাকা রুম নয়! ন্বামীব ন 

মাসের রোজগারের টাঁকা। তুমি এই রকম 

করিয়! মাসে মাসে কিছু কিছু সঞ্ষষ কর, স্বামী 
তা জানেন না। স্বামী কাজ কর্ম করি! 

রোজ সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসেন। এক দিন 

কাজে গিয়া তার ভ্বর হইল। স্তরে কাপিতে 
কাপিতে তিনি সে দিন বেল! থাকিতেই বাড়া 

আমিলেন। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া তুমি 
তাড়াতাড়ি ডাকঘব থেকে দশট1 টাক? 

আনিতে পাঠাইলে। চাঁকরাণী সেই খাতী।- 

থানি লইয়া ডাঁকঘরে , ছুটিল। দেখিতে 
দেখিতে টাক! লইয়। উপস্থিত হইল । কাছে 

এক জন ছাল নেটিব্ ডাক্তর ছিলেন। এক 



২৩5 ডাঁকঘরে ট।কা জম] দেওষার সুবিধার পরিচয়, 

টাকা বিজিটু আর পাক্কিভাড়া দিয়া তাকে 
লইয| আসিলে। ডাঁক্তর মহাশয় আসিষ! 

ছু বকম অস্তদ ব্যবস্থা করিলেন । আঁবক 

অন্থদ আর বড়ি অস্থদ। জ্ববের সময় আর্ক 

অন্থদ খাওয়াবে, আর বড়ি অস্থদ স্ব ছাড়িয! 

গেলে দিবে । জ্বর ভাল হওয়াঁৰ পব, আট 

দিন পর্য্যন্ত এই বড়ি অস্থদ খাওয়াবে। দ্র 

দিন জ্বর না আসিলে, তিন দিনের দিন ভাত 

দিবে । চারি দিন এক বেলা আহার দিবে । 

বেশী শ্রম করিয়! এঁর জ্বর হইযাছে। জ্বব বেশ 

সারিয়া গেলেও দশ পোনর দিন একে শ্রম 

করিতে দিবে ন1।--এই লব বলিয়া ডাক্তব 

মহাশয় চলিয়া গেলেন। তুমি দেড় টাকা 

দিয়া ডাক্তর মহাশয়ের ডিস্পেন্মরি থেকে 

ভর রকম অন্্দ আনাইলে। বাজার থেকে 

সাগু, র্যাবাকট, বেদানা, মিছরি আনাইলে। 

গোমালা বাডী থেকে গাই দোআ ইয়া 

আনিলে। ভ্বরেব সময় যে অস্থদ খাওয়াইবার 



ডাকঘবে টাক। জম বেওয়াব স্বিধাঁব পবিচধ । ১৩৫ 

কথা, ছু ঘণ্টা অন্তর সেই অন্দ খাওয়াইতে 

লাগিলে। আর মাকে মাঝে ছুধ-সাগু, বেদানা 

দিতে লাগিলে। রাত্রি ছু পরের সময় ভবব 

ছাঁড়িল। ডাক্তর মহাশয় বলিয়! গিয়াছেন, ঘাম 

হইতে আরম্ভ হইলেই, বড়ি অস্থদ ছু ঘণ্ট! 

অন্তর খাঁওয়াইবে। তুমিও ঠিক্ দেই নিঘমে 

বড়ি খাওয়াইতে লাগিলে। তোমার এই রকম 

সেব। গুঞ্জধায় স্বামীব জ্বর নদ্য ভাল হইল্ল। 
জ্বর ভাল হওযাব পব, বড়ি অন্থদ আট দিন 

থাওয়াইবার কথা । এই জন্যে, তুমি ফের 
এক টাক দিয়! চবিবশটে বড়ি আনাইলে। 

রোজ তিনটে কবিয! বড়ি খাইলে, চবিবশটে 

বড়িতে আট দিন হ্য। ছুদিনছুরাতি স্ব 

হুইল না দেখিষা, তিন দ্িনেব দিন বেলা এক 

পরের মধ্যে মাগুর মাছের ঝোল দিয় পুবাণ 

মিহি চাইলে ভাত দিলে। ছু দিন ভাত 

খাইয়া স্বামী কাজ কবিতে যাইবার জন্যে 

বাস্ত হইলে, তুমি বলিলে, ডাক্তর মহাশয় 



২৩৬ ডাঁকঘরে টাকা জম! দেওয়ার সুবিধার পবিচয। 

বলিয়! গিয়ছেন, আপনাকে দশ পোঁনর দিন 

শ্রম করিতে দেওয়া হবে না । আমি মাসে 

আট-টা টাক! উপায় করি । ছ সাতটা পুষ্যি। 

এদের খালি তাঁত কাপড় দিতেই সব ফুরাইয় 

যাষ; হাতে একটা পয়পাঁও থাকে না। এই 
জন্যে, এক দিনও বলিয়া! থাকিলে চলে ন।। 

এই অভাবের উপর তুমি আমার চিকিৎসা 
পাঁচ ছ টাকা খরচ করিলে! আরও আমাকে 

দশ পোনর দিন বাড়ীতে বলিয়া! থাকিতে 

বলিতেছ ! তোমার কাণ্ড কারখান! দেখিয়।, 

আর. তোমাৰ কথা শুনিযা আমি একবাবে 

অবাক্ হুইছি। তুমি কোথা! থেকে কি করিলে, 
কি রকম ব্যবস্থা করিয়া নংলার চালাইতেছ, 

আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বামীর 

এই কথা গুনিয়া তুমি তাকে সব খুলিয়। 

বলিলে। সঞ্চয়ের 'পরিচয় বিশেষ করিষ। 

দিলে। ডাকঘরে বাষট্টি টাক। জম! আছে, 

আর হাতে চারি পাঁচ টাক! আছে--এ কথাও 



স্্রীব সঞ্চয়েব পবিচযে স্বামীব আহ্লাদ । ৯৬৭ 

তাঁকে বলিলে। তোমাৰ কাছে এই সব 
পরিচয় পাঁইযা স্বামীর আহ্লাদের সীমা 

থাকিল না। তীর বলবুদ্ধি ভরসা, দশ গুণ 

বাঁড়িল। বেশী শ্রম করিযাঁ, বেশী চে! 

কবিষা, বেশী যত্ব করিযা, বেশী বুদ্ধি, কৌশল 

খাটাইয়া তিনি মাসে ষোল তর টাকা উপাঁষ 
কবিতে লাগিলেন । তোমাব বুদ্ধিব, তোমাব , 

বিবেচনাব, তোমা ব্যবস্থাব পবিচয পাইয়া 
তিনি একটা পলা খবচ কবেন না । ধা 
উপাধ করেন, তাই তোমাৰ হাতে আঁনিযা 

দেন। এদিকে আষও বেশী হইতে লাগিল, 
সঞ্চয়ও তুমি বেশী কবিতে লাগিলে। বছৰ 

বছর ডাকঘবে তোঁমাব এক শ টাক করিযা 

কমিতে লাগিল । পাঁচ বছরে পাঁচ শ টাকা 

জমিল। ডাকঘরে পাঁচশ টাঁকার বেশী 

জয়া বাখে না । এই জন্যে, তুমি স্বামীর নামে 

ডাকঘরে টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিলে । 

পাচ বছরে স্বামীরও পচ শ টাকা জমিল। 



২৩৮ বেশী টাক| জমানব সুবিধার পরিচয় 

তাঁর পর, তোমার ছেলের নাষে টাঁকা জম! 

দিতে লাগিলে । হাজার টাকার হ্দ্দ বছরে 

সাড়ে সাইত্রিশ টাকা । এই লাড়ে সাইন্রিশ 

টাকা, ফি বছর বৈশাখ মাসে ডাকঘর থেকে 

আনিতে লাগিলে । হথধের টাকায় ক্রমে জুত 

বরাত করিয়া সোণা রূপর মোটামুটি গহন! 

এক প্রস্ত তয়ের করিয়া লইলে) ভদ্র লোকের 
ব্যবহারের মত কাপড় চোঁপড়ও করিলে; 
বাড়ী ঘর ছুওরও ক্রমে সৌষ্ঠব করিযা লইলে। 
যদ্দি বল, ডাকঘরে ছু এক শ টাক! জমিতেই 

ত এ সব করিলে ভাল হয় ) আমি বলি সেটা 

যুক্তি নয়। কেন না, আমল টাঁকা ভাডিয়! 

যদি ও সব কাজে হাত দেও, তবে তোমার 

টাকাও যাবে, কাজও হবে না। কিন্তু বেশী 

টাক! জমাইয়! তাঁর স্থুধ থেকে যদি ক্রমে সব 

করিয়া কর্ণিয়া ল.ও, তবে তোমার কাজও 

হবে, আদল টাকাও বজায় থাকিবে । এর 

বাড়া স্থাখ আর কি আছে ? টাকা যত জমিবে 



মুডি খেয়ে কডি কর্লে ধি খেয়ে ফুখ।র না? ২৩৯ 

স্থধও তত বাড়িবে। শেষে তুমি হৃধেরই 
টাক খরচ করিয়া উঠিতে পারিবে না| 

তাতেই বলে “মুড়ি খেয়ে কড়ি কণ্র্ূলে, ঘি 

খেয়ে ফুরোয় না । ঘি খেয়ে কডি ক”্র্লে, মুড়ি 

খেতে কুলোয় না।৮ ধার! সর্বদাই সংসারের 

প্রতুল চান, ধারা স্বখে সচ্ছন্দে সংসার আশ্রম 
করিতে চান, ধারা মান সম্ত্রম বজায় রাখিতে 

চান, ভারা যেন কখনও এ ক-টা কথা 'ঈ! 
ভূলেন। এ ক-টী কথা বড়ই সত্যি কথ! । 
এ ক-টী কণা বড়ই কাজের কথা। অর্থ 

সঞ্চয় সম্বন্ধে এমন কাঁজের কথা আর আছে 
কি না, বলিতে পারি না। এ ক-টা কথ! 
সংসারের সার কথ।। অর্থ নৈলে সংসারের 

্বখ শাস্তি হইবার যো নাই বলিষাই, এ 

ক-টা কথাকে সংসারের নার কথা বলিতেছি। 

সে কালে মুড়ি খেয়ে কড়ি কর! লোকেরই 
ভাগ বেশী ছিল! এই জন্যে, সে কালের 

লোকের অভাব অপ্রতুল খুবই কম ছিল; 



৯3৯ সঞ্চয়ই এ সংসাবেব আসল কাঁজ। 

সংসারের সুখ শান্তিও বেশ ছিল; মান সম্ভ্রম 

লইয়া দে কালের লোককে কথায় কথায 

টানাটানিও করিতে হইত না) বাইবে কৌচার 

পন, ঘরে ছুঁচোৰ কীর্তন, মে কালেব 

লোককে এ গালিও খাইতে হইত না! । এ 

কালে ঘিথেক্সে কড়ি কবা লোকেবই ভাগ 
বেশী। এই জন্যে, এ কালেব লোকের 

অন্ডাব অপ্রতুল এত বেশী; সংসাঁবের শখ শান্তি 

এত কম, মান সন্ত্রম লইয়া এ কালের লোককে 

এই জন্যে কথায় কথায় এত টানাটানি কবিতে 

হয়; বাইবে কৌচার পন্ভন, ঘরে ছুঁচোব 

কীর্ভন, এ কালের লোককে এই জন্যে এ 

গালিও কথায় কথায় খাইতে হয়। 

ধর ত, মা, সঞ্চয়ই এ মংসাবেব আমল 

কাজ। কেন না, সঞ্চয় না করিলে অর্থ হয় 

না, অর্থ হইতেই প্রারে না। আবার অর্থ 
নৈলে এ সংসারের কোনও কর্ঠজই হয় ন|-- 

কোনও কাজই হুইবার যে! নাই। পত্ধেব 



ধর্ম কর্্মেৰ গোড়াই অর্থ । ১৪১ 

উপকাঁর কর! প্রধান ধর্ম | কিন্তু সঞ্চয় ন। 

করিলে, অর্থ ন। থাকিলে, সে ধর্ম রক্ষা] করি- 

বার যো কি? সঞ্চব না কবিলে ঘবের ই অভাক 

বুচাইভে পারা যায না! পবেব অভাব, ম!, 
কেমন করিষ। ঘুচাঁইবে ? পৰবের উপকাঁরই বা 
কেমন কবিয। কবিবে? এখ আগেই বলিছি, 

আপন পব বজায বাখাকেই ধশ্ম বলে। 

আবাব অর্থ নৈলে আপন পর কারুই বজাঁষ 
রাখিতে পাবা যায না। তাতেই বলি, মা, 

ধন কর্মেব গোড়াই অর্থ । সঞ্চয় না করিলে 
সে অর্থ হয় না, হইতে পারে না, হইবার যে? 
নাই। ঘিনি মাসে হাঁজাব টাকা উপাষ 

করেন আব হাজাব টাকাই খবচ করেন, 
তাকে যদিধনী বল--টাঁক1-কড়ি-ওআল? মানুষ 

বল; তবে দিন আনে, দিন খাষ, এমন মজজু 

রকেও তুমি ধনী বলিতে পার, টাঁক1-কড়ি- 

ওআল! মানুষ বলিতে পাঁর | অমুক ঢের টাকা! 
উপায় করেন, অমুক খুব খরচ পত্র করেন, 

২৯ 



২৪২ যিনি সঞ্চয় কবেন তাঁকেই ধনী বলি, তাঁকেই মাঁনী বলি 

রলিয়! যেন এ ভাবিও ম! যে, তাদের ঢের 

টাক? কড়ি আছে। অযুক ঢের টাক! উপাষ 

করেন) কিন্তুতিনি কত সঞ্চয় করেন, অমুক খুব 

খরচ পত্র করেন, কিন্ত তিনি কত মঞ্চয় করেন; 

এ খোঁজ খবর না! পাইলে, তাদের ধনী বলিয়! 

_-টাকা-কড়ি-ওঅধূলা লোক বলিয়া কখনও 

ঠিক করিবে না। তাতেই বলি, মা, লোকেৰ 

রোজগার দেখিয়া বা খরচ পত্র দেখিয়া, তাদের 

চের টাকা কড়ি আছে এমন কখনও মনে 

করিও না। উপাধ যা-ই করুন্, উপাষ যতই 

কম কর়ুন্, যিনি সঞ্চঘ কবেন, ভ্ভাকেই ধনী 

বলি, তাফেই মানী বলি। উপায় যতই 

বেশী ক্ষন, যিনি সঞ্চয় ন। করেন, তাকে 

ধনী বলি না, মানীও বলি না। ধনেই যান। 

ধন ন! থাকিলে মান হয়ও না, মান থাঁকেও 

না । সঞ্চয় করিলে অবুঝ লোকে কৃপণ বলিয়। 

গালি দেয়। খুব খরচ পত্র করিলে অবুঝ 

লোকে খরুচে বলিয়া--দাতা বলিয়! হ্খ্যাতি 



ধিনি সঞ্চমু কবেন, তিনি কখনও অবসন্ন হন না। ২৪৩ 

করে। সঞ্চয়ের কি গুণ, আর না বুখিযা 

খরচ পত্র করার কি দোষ, বুঝে না বলিয়াই 

লোকে এ রকম অনঙ্গত কথা বলিয়া! থাকে । 

ঘিনি সঞ্চয় করেন, তিনি কখনও অবসন্ন 

হুন না; কখনও খাটে! হন না। যিনি 

সঞ্চয় না করেন, তিনি কথায় কথায় অবসন্ন 

হন, কথায় কথায় খাঁটে! হন; উপায় কমিলে, 
ব্যামো গীড়া হইলে, আপদ্ বিপদ্ ঘটিলে তাঁৰ 

সর্ববনধশ ; পরের ছুওর ভিন্ন তখন তাঁব 

ঘর উপায় থাকে না। & কথা এর আগেও 

বলিছি। যত দেখিবে, যত শুনিবে, যত 

ঠেকিবে, সঞ্চযের গুণ, মা, ততই জানিতে 

পারিবে। 

তার পর বলি। 

শিফাচার -ভদ্রত।। 

এর আগেই বালাছ, স্বামীকে সর্বদা 

সম্তৃ রাখার মত কঠিন ব্রত স্ত্রীলোকের 



২৯55 জুখ্যাতি কেন সোজা সুখ্যাতি বজাষ বাখা শক্ত । 

আব নাই। কখনও কোনও বিষয়ে যদি 

কোনও রকম নিন্দার কাজ না করেন, তবেই 

স্ত্রী স্বামীকে সর্ববদ1 সন্ত রাখিতে পারেন। 
শিষ্টাচারের ক্রটিতে-_ভদ্রেতাঁর ক্রটিতে যে 

নিন্দ। হয়, সে নিন্দার দিকে অনেকেরই নজ্র 

নাই। এই জন্যে, অনেকে অনেক রকম 

স্রখ্যাতির কাজ করিয়া, শিষ্টাচারের বেলায় 

তঁদ্ূতার বেলায়, সে স্খ্যাতি বজায় রাখিতে 
পারেন নাঁ। ম্ুখ্যাতি কেনা সোজ]। 

হৃখ্যাতি বজায় রাখা শক্ত । যাব কখনও 

শিষ্টাচারেব ক্রুটি হয না-ার কখনও ভভ্র- 

তার ক্রটি হয় হয না--তারই হ্ৃখ্যাতি বজায় 
থকে, ছেলে বুডো৷ জোআনে তার সুখ্যাতি 

করে। ছোট খাটে! কাজেই শিষ্টাচারের 
ক্রটি বেশী হয, শিষ্টাচারেব ত্রুটি বেশী ঘটে । 
বড় ভ্রটিই চকে লাঁগে_ ছোট খাটে ক্রি 

চকে ধরে না। এতেই বিস্তর দোষ ঘটিয়া 
ঘায়। দৃষ্টাস্ত দিয়া বুঝাইয়! দিলে বেশ 



শিক্টাচাবে ক্রুটিব তিনটা দৃষ্টান্ত। হ৪৫ 

বুঝিতে পারিবে । (১) অমুকের বে লোক 
জনকে খাওআতে দাওআতে খুব ভাল। 

কিন্তু পাড় প্রতিবাসীর বৌ ঝি তার বাড়ীতে 

গেলে, তিনি তাদের তেষন আদর অবেক্ষাও 

করেন না--তাঁদের সঙ্গে ভাল করিয়। কথ 

বার্তীও কন না। পাড়া প্রতিবাপীর বৌ ঝি 
বাড়ীতে আমিলে, তাদের আদর অবেক্ষা না 

কবাকে, তাদেব সঙ্গে ভাল কিয়] কথ! বার্ড! 

ন। কওমাকে শিষ্টাচাবের ত্রুটি বলে, ভদ্রতাৰ 

ক্রটি বলে। শিষ্টাচার আর ভদ্রতা এক তথা। 

ধার শিষটাচারের ভ্রটি পাওয়া যায়, তাব 

শিক্ষারই বা পরিচয় কোথায়--ভীর জ্ঞানেরই 
বা! পরিচয কোথায়? (২) অমুকের বো 

আর সবেতেই ভার্ল। কিন্তু কোনও জিনিশ 

চাহিয়া! লইয়া গেলে, সে জিনিশ তার কাছে 

ফিরে পাওয়া ভাব । দশবার তার বাড়ীতে 

না গেলে, সে জিনিশ পাওয়া] যায় ন1। দব- 

কারের সময কোনও জিনিশ চাহিয়া আনিয়া, 



-৪৬ শিষ্বাচাবেব ক্রটিব তিনটা দৃষ্টান্ত । 

দরকার সারা হইলে সে জিনিশ ফিরিয়ে দিষে 

না৷ আসাকে শিষ্টাচারের ত্রুটি বলে। দর- 

কারের সময় পরের জিনিশ চাহিঘ! আনিলে। 

দরকার সারা হইল --পরের জিনিশ ফেলিয! 

রাখিলে। যাব জিনিশ, তে পাঁচ বাব 

তোমার বাঁডীতে আসিযাঁও সে জিনিশ পাষ 

না ! শিষ্টাচারের ভ্রুটি তোমার এব বাড়া আৰ 

কিছুই হইতে পাঁবে না। (৩) অমুকেব কৌ 

কথ। বার্তায় বেশ, স্বভাব চবিত্রও ভাল। 

কিস্তু টাক! কড়ি ধাব ধোর লইলে দিতে 

চান না। আসল টাকা ত তার কাছে 

পাওয়াই ভাঁর-__স্বধেবও টাকা আদায় করিতে 
পায়ের সূতো ছিড়ে যাষ। ধার করিয়া! কবাব 
মত আমল টাকা ন। দেওরঈ--নিষম মত স্ৃধ 

ন1 দেওয়া--এ সব শিষ্টাচাবের ত্রুটি বৈ আর 

কিছুই নয়। এখানে, মা, শিষ্টাচাবের ক্রুটির 
কেবল তিনটা দৃষ্টান্ত দিলাম । শিষ্টাচাবেৰ 

ক্রুটির আরও ঢেব দৃ্টীন্ত আছে। শিষ্টা- 



'শষ্টাচাবের অভাবে মব গুণ ঢাকিয়া দয । ২৪৭ 

চাঁবেব ক্রটি, মা, কথায় কথায় হয়। বেশী 

কথা আর কি? রাগ কবিষা চাকর চাক- 

বাণীকে জায় বেজায় বলাও শিক্টাচাবেৰ 

ক্রুটি। কোনও কথাষ বা কাজে চের্টানও 

শিষ্টাচারের ক্রটি। কেবল রাখে আর 
অহস্কারে শিক্টাচাবেৰ ক্রট্ি হয । শিষ্টাবের 

ক্রটিব গোড়াই রাগ আব অহঙ্কার | ফাঁব বাগ 

নাই, অহঙ্কার নাই, ভার শিষ্টাচারের ত্রাঁ্ট 

কেউ কখনও পাষ না _তাব শিক্টাচাবের ত্রুটি 
কখনও হয়ই না । ধব ত, মা, রাগ আর 

'ৃহস্কার একই জিনিশ । এ কথ! এব আগেই 

বলিছি। 

শিক্টাচাঁবের অভাবে, মা, সব গুণ ঢাকিয়! 

দেয়। কিন্তু আমন্দিব এ হতভাগ্য দেশেব 

মেযেদের সেই শিষ্টাচাবের পৰিচয় মোটেই 

পাওয়া যাষ না। কেমূন করিযা পাওয়া 

বাবে ? শিষ্টাচার'যে শিক্ষাৰ ফল। আমা- 

দের দেশের মেয়েদের সে শিক্ষা কোঁথাষ কে 



২৪৮. বৌ বিদেব শিষ্টাচাবের ক্রুটিব পরিচয় | 

দেয়? তাতেই, মা, শিষাচারের কথ! এখানে 

তোমাকে একটু বিশেষ করিয়া বলি। 
দরকারের সময়, মা, যদি কখনও কারও 

কোনও জিনিশ চাহিয়। লইযা আইল, তবে 
দরকার সার! হইলে, একটুও দেরি ন! করিষা 

সে জিনিশ ফিরাইয়1 দিয়া আসিবে । জিনি- 

শটা খালি ফিরাইয়! দিয়া আসিলে চলিবে না! 
ধর্থর জিনিশ, দরকারের সময় তোমাকে তিনি 

সে জিনিশ দিইছিলেন বলিয়া, তাকে বাঁর বাব 
ধন্যবাদ দ্রিবে-এ উপকার আমি কখনও 

ভুলিব না! বলিয়া, মিষ্টি কথায় তার কাছে 
বিদায লইয1। আদিবে | এ সম্বন্ধে বৌ ঝিদেব 
শিষ্টাচারের এতই ক্রি দেখা যায় যে, তা 
গুনিলে, মা, আশ্চর্য্য হব দরকারের সময় 

জিনিশ চাহিয়া আনিলেন। দরকাব সারা 

হইলে জিনিশটী ফেলিয়া রাঁখিলেন। তাৰ 
পর, মে জিনিশ কে কোথাষ লইযা গেল, বা 
কে কোথায় রাঁখিল, তাঁরও খোঁজ খবর লই- 



বৌ ধিদেব শিষ্টাচাবের ক্রটিব পবিচয়। ২৪৯ 

লেন না। দশ পোনর দিন পরে, ধার জিনিশ 

তিনি আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। আমি 

ভাবিয়াছিলাম, দরকাব সার হইলে জিনিশটা 

ফিরাইয়। দিয়। আদিবে--তাৰ জনো আমাকে 

কষ্ট করিয়া আসিতে হবে না। যাই হোক্, 

তাই, এখন জিনিশটা দেও,*লইয়া যাই। ভাল 
লোকের জিনিশ আনা হইয়াছে বটে ! বলিয়া 
বিরক্ত মুখে বে উঠিয়া গেলেন। এ ঘর পু 

ঘর খুলিয়া বেড়ীইলেন, কোনও খানে সে 

জিনিশটা পাইলেন না। একে জিজ্ঞাস 

করেন, ওকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউই তাব 
খোজ খবব বলিতে পারে না। ভাল পাপ! 

ভাল ভোগে পড়িছি। বলিয়! মেয়েকে কাছে", 
ডাঁকিলেন। জিনির্টীটে কে কোথাষ রাখি- 

যাঁছে, এখন খুজিষা পাওয়। গেল না; খুঁজিয়! 

পাইলে এর পব পাঠাইয়া দিব। এই কথ! 

তুই এ মাগীকে গ্রিষা বল্। মেষে গিয়া এ 
কথা বলিলে, ত1 আমার যেমন কন্ম, তেমনি 



২৫০. বৌ ঝিদের শিষ্টাচারের ক্রুটির পরিচয়। 

ফল হইয়াছে, বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। 

মা, এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই 
কি শিষ্টাচার! একেই কি শিষ্টাচার বলে। 

দরকার সার হইলে জিনিশ ফিরাইয়! দিয়! 

আসা হয় নাই। এতেই ত শিষ্টাচাবের 

যথেষ্ট ক্রুটি হইছিল। তাঁর পর, ফষাঁর জিনিশ 

তিনি বাড়ীতে আসিয! উপস্থিত হইলে, মিষ্ি 

কথায় নিজের দোষ, নিজের ত্রুটি স্বীকার 

করিয়া ভার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া, 

ষ£ার উপর বিরক্ত হওয়া, বিরক্ত হইয়! উঠিয়! 

অওয়া, জিনিশটে এখন খুঁজিয়া পাওয়া! গেল 

মেয়েিয়! পাইলে পাঠাইয়! দিব, মেয়েকে 
শি] এ বা বলিয়া পাঠানো কত দূর অভ: 
পতি, তা বলির! শেষ করুর্দী যায় না। কিন্ত, 

মা, ছুঃখের কথা বলিব কি? এই রকম অড* 

দ্রেতাো আমাদের দেশের মেয়েদের অলঙ্কার । 

আমাদের দেশের মেয়েদের বগৃড়া, কৌদল, 
গালি দিবার ছটা, গালি দিবার কেতা, গালি 



শিষ্টাচারের আর অশিষ্টাচারের দৃষ্টাস্ত। ২৫১ 

দিবার ব্যবস্থা! বঙ্দোবত্ত, ধীর] চকে দেখিয়া- 

ছেন, কানে গুনিয়াছেন/তারা'আমাদের মেয়ে- 

দের শিহ্টাচারের, ভদ্রতার পরিচয় বিলক্ষণই 

পাইয়াছেন নীতি-শিক্ষার অভাবে মেয়েদের 

অভদ্রতা কত দুর হইতে পারে, সে পরিচয 

তাদের ভাল রকমই পাওয়া,হইয়াছে। 

দরকারের সময় কারও কোনও জিনিশ 

চাহিয়া আনিয়! যদি সে জিনিশটা তোমার 
বাড়ীতে কোনও বকমে লোকশান হইয়। যায়, 

তবে তুমি কি করিবে? যাঁর জিনিশ, দেগি 

ন1 করিয়া তার কাছে গিয়া সব কথা খুলনার 

বলিরে। অপরাধ স্বীকার করিয়া ভাত্তামাণক্গ 

বার বার ক্ষমা প্রার্থনা! করিবে । »তাযছে। 

মিষ্টি কথায় আর নম্ীতায় তিমি কখনও বিরক্ত“ 

হইতে পারিবেন না। যেজিনিশটী লোক- 
শান করিয়া ফেলিয়াছি, ঠিক সেই রকম নূতন 
একটী জিনিশ শীত্রই আনিয়! দিব বলিয়া তাঁর 
কাছে বিধায় লইযে। এই রকম ব্যবহারকে 



৯৫২ এ হতভাঁগ্য দেশের মেয়েদের অশিষ্টাচাবই সম্বল ' 

শিষ্টাচার বলে-_ভদ্রতা বলে। লোকশান 
হইযাছে বঙগিয়া কি করিব  আমব! ত সাঁধ 

কৰিয়। লোকশান করি নাই। পুরাঁণ জিনিশ 
ভাঙিয়। এখন নৃতন জিনিশ কিনিয়াঁ দিতে হবে, 

না কি? এত স্থুখে আর কাজ নাই! তুই সেই 
ভাঙা জিনিশই গিয়া! ফিরাইয় দিয়া আয়। 

এই রকম কথ বার্তাকে আর এই রকম ব্যব- 

হারকে অশিষ্টাচার বলে--অভদ্রতা বলে। 
আমাদের এ হতভাগ্য দেশের মেয়েদের অশি- 

ছটাচারই সন্থল। অশিষ্টাচারই তাদের পুজি | 
ম.শিষ্টা্চার-__অভদ্রতা বৈ আমাদের দেশের 

মেয়েখেখব আর পুঁজি পাটা নাই। বে! পাইলে, 

পংসার স্সী্রমের সকল কাজেই তারা সেই 
জি পাটার পরিচয় ঁন। বগড়া বিবাদ 
কৌদলে মেয়েদের সেই সত্বলের-_সেই পুঁজি 
পাউটার মেমন পরিচয় পাওয়া! যাষ, তেমন আর 

কিছুতেই না। মেয়েদের সেই পুঁজি পাটা-_ 

মেই সম্বল ভাদের কুশিক্ষার ফল। শিশু বেল! 



অশিষ্টাচারের দোষ--শিষ্টীচাঁবের গুণ। ২৫৩ 

থেকে দস্তর মত নীতি-শিক্ষা হইলে, শিষ্টাচার 
ভদ্রতা সেই মেয়েদেরই সম্মল হইত | 

ধাব করিয়া করার দত আসল টাঁকা ন! 

দেওয়া, নিয়ম মত হুদ্দ না দেওয়!, বড়ই অশি- 

কাচার--বড়ই অভদ্রতা। যে দিন আগল 

টাক! বা স্ুধের টাকা দিবর কথা, সে দিন 

টাক! দিবার হুবিধা যদি তোমার না হয, 

তবে ধার ধারো, আগের দিশ তাঁর কাছে 

গিয়া বলিয়া আসিবে বা বলিয়া পাঠাইবে। 

নিতাস্ত কাছে হয়ত নিজে গিয়া বলিয়া 

আঁসাই তাল। এতে তোমার উপর তার 

বিশ্বাস. বজায় থাকিবে । এতে তোমাকে 

অগ্রতিভতও হইতে হুইবে না। এতে তোমার 

সঙ্গে ভার অকৌশলও হইবার আশঙ্কা থাকিবে 

না। €পামবারে তোমার টাক। দিবার কথা। 
পোমবাঁরের সন্ধ্যা পর্য্যস্ত তিনি অপেক্ষা করি- 

লেন। মঙ্গলবারের দিন রোদ না! উঠিতেই 

তিনি তোমার বাঁড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
চি 



১৫৪. অশিশ্টীচাতেব দোষ--শিষ্টাচাবের গুণ 

তাকে দেখিযাই তোমার যুখ চুণ হইয়া গেল । 

আজু কি বলিয়! ফিবাইব, খালি এই ভাবিতে 

লাগিলে। তাঁর কাছে তুমি যার পব নাই 

অপ্রতিভ হইলে । মিছেমিছি ক্$ কবিষ! 

আসিয়া, শুদু হাতে ফিরিয়া! যাইতে হইল 

বলিযা, তিনিও বিরক্ত হইলেন । সোমবাঁরে 

টাক1 দিবার কথা আছে বটে। কিন্তু বিশেষ 

কোনও কারণে সোমবারে টাকা দিতে পারিব 
না। অনুগ্রহ কবিযা আমাৰ এ ক্রুটি মার্জন! 
কর। আমার উপর বিরক্ত হইও না। কথ! 

রাখিতে পারিলাম »1 বলিয়া, যার পর নাই 

ছুঃখিত হইলাম ।--ববিবাবে তার কাছে গিয়া 

এই সব কথা বলিষা আসিলে বা বলিধা 

পাঠীইলে, তোমার উপর তীর বিশ্বামও বজাষ 
থাকিত; তোমাকেও অমন করিয়া! অপ্রতিভ 

হইতে হইত না; তাঁকেও তোমার বাড়ীতে 

কষ্ট করিষা গিয়া, বিরক্ত হুইযা ফি রিষ! 

আসিতে হইত না । তবেই দেখ, এক শিল্ট1- 



শিষ্টীচারেই মান সন্রম সুখ্যাতি বজার থাকে। ২৫৫ 

চারে কত দিক রক্ষা! কবিতে পারিতে ! 

তাতেই বলি, ম1, শিষ্টাচাবের বিস্তর গুণ । 

শিষ্টাচারেই মান সম্ভ্রম সুখ্যাতি থাকে । 

শিষ্টাচারেই মান নভম সৃখ্যাতি বজ্াষ 
রাখিতে পারা যাষ। 

পাড়া প্রতিবাপীর বৌ ঝি তোমার 

বাড়ীতে আসিলে, হালি-মুখে মিষ্টি কথাষ 
ভাদের আদর অবেক্ষা করিবে । হাসি-যুখে 

মিষ্টি কথায় তাদেব এসে! বসে) বলিলে, 

বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাস করিলে, তারা তোমার 

শিষ্টাচারে, ভদ্রতায় বড়ই ,সন্তৃষ্ট হইবেন। 
তোমার সে শিষ্টাচার-_-সে ভদ্রত। তার! 

কখনও ভুলিবেন না। তোমার সে শিক্টা 

চারের কথ, সে ভদ্রতাৰ কথা মনে করিষ! 

তোমার বাড়ীতে আম্িতে তাদের সর্বদাই 

ইচ্ছ! হইবে । তীরা যত*ক্ষণ তোমার কাছে 
থাকিবেন, হাসি-মুখে তাদের সঙ্গে মিষ্টি কথ! 
বার্ডা কহিবে। বাক্যের কৃপণ, ম1, কখনও 



২৫১ নিষগ্রণে গিয়া! যতদুর সম্ভব শিষ্টাচার দেখাইবে 

হইও ন!। বাক্যের কুপশেরাই শিল্টাচারের 

মাথায় প। দিয়া বলিল্পা ঘাকেব। তোমাদের 

সঙ্গে কথা বার্তায় আমি যে কি হুখে ছিল্গাষ, 

তা বলিতে পারি না) অবকাশ পাইলে, 

মাঝে মাঝে এক আধ দিন বেড়াইতে বেড়া- 
ইতে এ দিকে আাসিলে, ঝাঁর পর নাই সম্তষ্উ 

হইব ।--বিদায় লইতে চাইলে, এই ব্লক 

মিনতি রুথ! বলিয়া তদের বিদাঁয় দিবে । ঘাটে 
মাঠে পথে তাদের মুখে তোমার সুখ্যাতি 

সকলেই শুনিতে পাইবে। 

কারও বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে, নিমন্ত্রণে গিয়া 

যত সবুর সম্ভব শিষ্টাচার, ভদ্রত| দেখাইরে । 
তোমার শিষ্টাচার দেখিয়া, তোমার ভদ্রতা 
দেখিয়া, বো ঝিরা যেন তোমার নীতি-শিক্ষাকে 

বাছাছুরি দের। তোমার শিষ্টাচার (দেখিয়া, 

তোমার ভদ্ঞত! ছেখিয়া, তদের যেন শিক্ষ! 

হুয়। তোমার রেশ ভূষার কোনও রকম 
খুঁত বাহির করিয়া, ভার! যেন ঠান্টা বিজ্ঞপ 



পাতলা কাপড় পরাব চেয়ে নিন্দাব কাজ আব নাই। -ক₹৭ 

ভিগ্নেশ না করিতে পারে । ঠাট্টা বিদ্রুপ 
ভিগ্নেশ করা, অশিক্ষিত মেষের1 হৃখ্যাতিব 

কাজ মনে করেন, গৌরবের কাজ মনে করেন, 

চালাক চতুরেব কাজ মনে করেন। পরণেব 

কাপড় ধোপ ধাপ পরিক্ষার হুওয়৷ চাই। 

কাপড়ে কোনও রকম দাগ দোগ থাকিবে না । 

কাপড়ের বহব খাটে ন। হয়, কাপড় হাতে , 

ছোট না হয। পরণের কাপড় পুক হও! 
নিতান্ত দরকাব। ফ্যান্-ফেনে পাতল। কাপড় 

পবার চেয়ে শিন্দার কাজ আর নাই। আব্ক 

রক্ষারই জন্যে কাপড় পর ফ্যান্বফেনে 

পাতল! কাপড় পবিলে মে আব্রু রক্ষা হয 

না। এ কথাটা, মা, যেন সর্বদাই মনে 

থাকে । মেষেরা এ কথাটা ন1 ভূলিলে ভাল 

হ্য। পাতলা চিকণ কাপড়ের দাম বেশী 

বলিষা, অশিক্ষিত মেয়েরা! বড়-মানুষি দেখাই- 
বার জনো, পাতল1 চিকণ কাপড় পরি 

আব্কর মাথায় পা দেন। অবস্থা! একটু ভাল 



২৫৮ এ দেশে টাকা কডি হইলেই লোকে যত অকাঁজ কবে। 

হইলেই মেয়ের পাতলা কাপড় পরিতে 
আরম্ভ করেন। পাতলা! কাপড় পরা! যে 

অকাজ, ভারা তা একবারও ভাবেন না। 

আমাদের শাস্ত্রে বলে, ধন দৌলত টাক কড়ি 

থেকে ধর্ম হয়। ধন দৌলত টাকা কড়ি 

থেকে ধর্ম হইবারই কথা বটে। কেন না, 

ধন দৌলত টাকা কড়ি নৈলে আপন পর 
কারুই বজায় রাখা ধায় না। আপন পর 
বজাক্ম রাখাকেই ধর্ম বলে। একথা! এর 

আগে অনেকবার বলিছি। কিন্তু আমাদের 

এ হতভাগ্য দেশে ধন দে!লত টাকা কড়ি 

হইলেই লোকে যত অকাজ করে! এ পরি- 
চয়, মা, ঘরে ঘরে, বাড়ী বাড়ী, পাড়ায় পাড়ায়, 

গায়ে গায়ে পাওয়া যায় । ধন দৌলত টাকা! 

কড়ি হইলে লোকে ঘখন অকাজ না! করিবে, 

তখনই, মা, জানিবে লোকের যথার্থ ধর্শ্শ-জ্ঞান 

হইয়াছে। অকাজ আর অধর যে এক কথা, 

এর আগেই তা বলিছি। তাঁর পর বলি। 



নিমস্ত্রণে গিকা গহন। কাঁপভ লইয়া! অশিষ্টাচাব । ২৫৯ 

নিমন্ত্রণে গিয়া পরণের কাপড় আর গায়েব 
গহনা লইয়া অসাব্যস্ত হওয়া শিষ্টাচারের 

বিরুদ্ধ। নূতন চেলি, নৃতন গরদ, কি মাঁড়- 

ওআালা হড়মড়ে কাপড় পরিয়। নিমন্ত্রণে গেলে। 
দশ মেয়ের কাছে গিয়া বসিলে। বারে বাছে 

তোমার গাযষের কাপড় সরিয়া পড়িতে 

লাগিল। তুমি তাই লইয়াই ব্যস্ত! বারে 
বারে গায়ে কাপড় তুলিয়। দিতে তুমিও বিবন্ত 
হইলে, তোমার কাপড়ের হড়অড় শব্দে আর 

তুমি পরণের কাপড়ই লইয়া ব্যস্ত দেখিষ! 

আর দশ মেয়েও বিরক্ত হইলেন। গায়ের 

গহনাও লইয়া অসাব্যস্ত হওয়! শিষ্টাচারের 

বিরুদ্ধ । বাড়ীতে যে সব গহনা সর্বদা! পর! 

অভ্যাস, সেই সব গহনা পরিষ! নিমন্ত্রণে 

গেলে, ত1 লইয়া কখনও অপাব্যস্ত হইতে হয় 
না। যদি ধল, সব রকম গহনা যদ্দি দশ 

মেয়েতেই না দেখিল, তবে সে'সব গহনার 

দরকার কি? আমি বলি, মা, গহনা গীটি কর 



২৬* গহনী-গাটি কব? অহঙ্কাব প্রকাঁশ কবিবাঁর জন্তে নয়। 

দশ মেয়েকে দেখাইবাঁর জনৈতে নয়, 'আহক্কার 

প্রকাশ করিবার জন্যে নয়। বিপদ আপদে 

কাজে লাগিবে বলিয়াই গহন! গাটি কর! | 

আপদ্ বিপদ্ থেকে উদ্ধাৰ হইবারই জন্যে 

গহন! গীটি' কব | মেয়েব|া এ কথাটা ন! 

ভুলিলে ভাল হন । এ কথাটা মেয়েদের 

সর্ধবদ! মনে থাকিলে ভাল হয়। বাড়ীতে 

গহন! গীটি পরা ধাদের অভ্যাস নয়, গহন 
গাটি তুলিয়! রাখা ধষাঁদের অভ্যাস; হড়অড়ে 

কাপড়ের মত, গ্রাষের গহন! লইয়া! দশ মেয়েব 
কাছে অসাব্যস্ত না হইতে হুষ, এমন লব 

গহনা পরিষা তারা যেন নিমন্ত্রণে যান। কে 

কত টাকার গহন] পরিয়া আপিয়াছেন, কার 

পরণে কত টাকার কাপড়) নিমন্ত্রণে গিষা দশ 

মেয়ের এ রকম কথ! বার্তা শিষ্টাচারেব 

বিরুদ্ধ । কেন না, নিমন্ত্রণে ধারা গিষাছেন, 
তাদের সকলেরই অবস্থ। কিছু সমান নষঘ। 

কাজেই, ও রকম কথা বার্তায় অনেকেরই মনে 



গহন! কাঁপড ভেদে আদরের ইতর বিশেষ করা অশিষ্টাচার। ১৬১ 

কষ্ট হইতে পারে । কেউ দেড় টাক! যোড়ার 

কাপড় পরিয়া গিপ্লাছেন, কেউ পঁচিশ টকা 

দ্রবামের চেলি পরিয় শিয়াছেন, কেউ বা এক 

শ টাক] দামের বানারলী শাড়ি পরিয়া শিয়- 

ছেন। কারও গাঁয়ে এক শ টাকার গহনা, 

কারও গায়ে পাচ শ টাঁকাৰ গহনা, কারও বা 

গায়ে ছাজার দেড় হাজার টাকার গহনা । 

এমন তর জায়গায় দশ মেয়ের ও রকম কথা! 

বার্তা, সামান্য অবস্থার মেয়েদের মনে কষ্ট 

দেওয়ারই জন্যে বৈ'আর কি দল! যাইতে 
পরে? ঘাদের গাঁয়ে বেশী গহনা, ধাদের পরণে 

রেশী দামী কাপড়, তাদের বেশী অধুদর অবেক্ষা 
করা, তাঁদের তল করিয়! খাওয়তন দাওয়ান 

শিষ্টখুচারের আরও বিক্ুদ্ধ1 আমি জানি, 

ছেলের শ্ক্গপ্রাঁশনে এক গৃৃক্থের বাড়ীতে 

অনেকগুলি মেয়ের একবার নিমন্ত্রণ হয়। 

নিমভ্রিত মেয়েদের মধ্যে, খাদের গায়ে বেশী 

গহনা, বদের পরণে বেশী দাখী কাপড়, 



২২ পেই অশিষ্টাচারের পরিচয় । 

ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-ম! তাদেরই আদব 
অবেক্ষা বেশী করিলেন, বারে বারে তীদেরই 
খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন। আর আব 

মেয়েদের ঘেন নিমন্্রণই হয় নাই ! তাবা যেন 

আর কারও বাড়ীতে আসিয়াছেন। বেশী 

গহ্ণা-গাটি-ওমাঁলি মেয়েদের খাবার জায়গ! 

আগে হইল। ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা 

আপিয়। ভাদের ডাকিয়। লইয়া গেলেন। 

ছেলের মা, ছেলের ঠাকুব-ম! কাছে বসিয়া 
তাদের খাওয়াইলেন। খাওয! হইলে আচা- 

ইবার জল লইঘ) চাকবাণী তাদের সঙ্গে সঙ্গে 

চলিল। আচাইবার জল চাঁকবাণী তাঁদের 

হাতে ঢালিয়া দিল। আঁচ্াঁন হইলে চাঁক- 
বাণী তাদের হাতে হাতে পান দ্রিল। ছেলের 

মা, ছেলের ঠাকুর-ম৷ তাঁদের আলাদা একট! 

ঘরে লইযা গিয়া, বসাইলেন। চাকরাণী 

ভাদের বাতান করিতে লাগিল। এ দিকে, 

নিমন্দিত আর আর মেয়েরা ছেলের মার আল 



সেই অশিষ্টাচারেব পরিচয় । ২৩ 

ছেলের ঠাকুর*্মাঁর ব্যবহাঁবে একবারে অবাঁক 
হইয়া গেলেন। ঘণ্টা ছুই পবে, খাবাব 

ভ্তাযগা হইযাঁছে বলিষ! বাধুনি বামণি আসিয়া 

তাদের ডাকিষা লইযা গেল। তাঁবা খেতে 

বসিলেন । রাধুণি বামণি ত।দেব পরিবেশন 

করিতে লাগিল। তাড়াতাডি পবিবেশন 

সারিয়া রাধুনি বামণি চলিষা গেল। পাত্রে 

ভাত ব্যঞ্জন ফুবাইযা গেলে চাহিযা দেয়, 

আনিয়া দেষ, কি তাদেব ফেবোঁ ঘটিতে খাবার 
জল ঢালিয়! দেয়, এমন লোকও একটা তাদের 

কাছে থাকিল না! কাজেই,,তাদের খাওয! 

হইল কি না, খাইয়া তাদেব পেট ভরিল কি 

না, এ খোজ খবরও তীদের কেউ লইল না! 
গৃহস্থেব ভাব গতিক দেখিয়া! তাবা আধ-পেট! 

খাইযাই উঠিয1 গেলেন । আচাইবার জলই 
বা তাদের কে দেষ, পাই বা তাদের কে 
দেয়! আচাইবাব জল, আঁচাইবার জল 
বলিয়! খানিক গগাইলে, একজন চাকরাণী এক 



১৬৪ দেই অশিষ্টাচারের পরিচয় 

ঘটি জল দিয়া গেল! নেই জল টুকৃতে তারা 
যো সো করিয়া আঁচাইয়া ঘরে গিয়া বসি- 

লেন। পান দেওয়1 দূরে ধাক্, পান পাই- 
লেন কি না, তাদের ত কেউ একবাঁব জিজ্ঞ|- 

সাও কবিল না! বেশী গহ্না-গীটি-ওআলি 

মেয়েদের বাড়ী লইয়! যাইবার জন্যে, দরজাষ 

পাক্কি বেহারা, ঘোড়গাড়ি আলিয়া উপস্থিত 

হইল। ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-সা সঙ্গে 
করিয়া লইয়া গিয়। তাদের গাড়িতে, পাক্থিতে 

উঠাইয়! দিয়া আসিলেন।! আর সব মেষে- 

দের বাড়ী পাঠাইবার কথ! ছেলের মা, 

ছেলের ঠাকুর-মা যেন একবারে ভুলিয়াহি 
গেলেন! বেলা গেল, তবু তাদের বাড়ী 

পাঠাইবার কোনও বন্দোবস্ত হইল ন। বাড়ী 

যাইবার জন্যে, তার! শেষে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়! 

উষ্টিলেন। চাকরাশীকে ডাকিয়া বলিলেন, 

ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁড়ী 

পাঠাইয়া ও । দেখ দেখি, বেলা দশটার 



মেই অশিষ্টাচাবের পবিটষ । ২৬৪ 

সময় আসিয়াচ্ছি, আর এখন সন্ধ্যা হয়, এখনও 

বাড়ী যাইতে পারিলাম না! আমাদের বাড়ীর 

পুরুষেরা কি ভাবিতেছেন, আর বলিবেনই 

বা কি? তোঁমাদেব, ভাই, কি একটুও বিবে- 
চন! নাই! গাড়ি পাক্কিতে আমাদের আব 

কাজ নাই। আমরা চলিয়াই যাই। সন্ধ্যা 
হইক্সাছে, এখন পথ দিয়! চলিয়া গেলে আম্- 

দের কেউ চিনিতে পারিবে না। আমাদের 

যেমন কম্্ন, শান্তিও তেমনি হুইয়াছে। নিম-- 

স্বণে আদিয়! আমাদের এমন খোআর হে, 

জানিতে পারিলে কি নিমন্ত্রণে' আসি ! বেশী 

গহন! গাটি যদি কখনও করিতে পারি, তবেই 

এ বাড়ীতে আবাঁব নিমন্ত্রণে আসিব | নৈলে 

এই পর্ষ্যস্ত। চাঁকরাণী গিয়া ছেলের মাকে 
আর ছেলে ঠাকুর-মাকে এই সব কথ1,বলিল। 
তার! বিরক্ত হইয1 বলিলেন, তবে গাড়ি পান্ছি 

আনিয়া তাঁদের এখমই বিদায় করিয়া দে। 

চাকরানী গাড়ি পাক্কি আনিযা তাদের তখনই 
সত 



১৬৬ নিমপ্ত্রিতেব' সকলেই সমান আঁদরেব সামগ্রী । 

বাড়ী পাঠাইয়া! দিল। এখনফমা, একবার 
ভাবিয়া দেখ, ছেলের মার আর ছেলের ঠাকুর- 

মাব শিষ্টাচাবের ত্রুটি এর বাঁড়া আর হইতে 

পারে, কি ন1? নিমন্ত্রণ কৰিয় ধাঁদের বাড়ীতে 

আনিবে, অবশ্থা তাদের ঘার যেমনই কেন 

হোক না, তোমীর কাছে ভার সকলেই, 

সুমান । তাদের সকলেরই তোমার সমান 

আদব করা উচিত। তোমাব কাছে স্বার 

, সকলেই সমান আদরের সামগ্রী । অবস্থা 
বিশেষে, তাদেব আদর অবেক্ষার ইতর বিশেষ 

তুমি কখনই কবিতে পার না। যদি কর, তবে 
তোমার শিষ্টাচাবেব ক্রুটির পরিচয় দেওষা 

হযে । ধীর স্বামী মাসে পাচ শ টাক] উপাথ 

কবেন, ধার গায়ে হাজার টাকার গহনা, ধা 

পরণে এক শ-সওআ। শ টাক। দামেব কাপড়, 

তার ঘেমন আর্দর অরেক্ষা করিবে; ধাঁৰ 

স্বামী মাসে পচিশ টক উপায় করেন, ষাব 

গ্াযে এক শ দেড় শ টাকার বেশী গহনা নাই, 



নিমন্ত্িতদেব যথা উচিত আদর লা কব অশিষ্টাচাঁর। ২৬৭ 

ধার পরণে ছুষ্টাক। ন সিকে যোড়ার কাপড়, 

তারও তেমনি আদব অবেক্ষা করিবে । নিম- 

স্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিতদের যথা] উচিত আদব 

অবেক্ষা না কর, কাঁছে বসিয়া তাদের ভাল 

করিয়া না খাওয়ান, তাব1? যতক্ষণ তোমাৰ 

বাড়ীতে থাকিবেন, কোনও রকমে ভাদের 

সেবা শুজ্রাধার বা তত্বাবধানেব ক্রুটি হইতে 

দেওয়া শিষ্টাচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ । গহন! 

গাটির কমি বেশীতে, পরণের কাপড়ের দাঁষের 
কঙ্ধি বেশীতে, নিমন্ত্রিত মেষেদের আদর 

অবেক্ষার ইতর বিশেষ কর, 'ভাদের খাওয়ান 
দাওয়ানর ইতর বিশেষ করা, তাদের সেব! 

গুশ্রীধার ইতর বিশেষ করা, ভীর্দের তত্বাব- 

ধানের ইতর বিশেষ করা, খালি শিষ্টাচারের 

বিরুদ্ধ নয, নিতান্ত অবিবেচনার কাজ। 

নিমন্ত্রণ করিয়া, নিমন্তিত মেয়েদের যথা উচিত 

আদর অবেক্ষা করিবারই কথা, তাঁদের ভাল 

করিপ্না খাওয়াইবার দাওয়াইবারই কথা, 



২৬০ নিমন্ত্রণ গিয়া খেতে বসিয়া খত কাটা নিতান্ত অশি্ঠীচাব। 

ভাদ্র মনে কষ্ট দিবার কথা নয়। নিমন্ত্রণ 

করিয়া বাড়ীতে আনিয়া, সামান্য অবস্থার 

মেয়েদের মনে যিনি কষ্ট দিতে চান, ছেলের 

1, ছেলের ঠাকুর-ম নিমন্ত্রিত মেয়েদের সঙ্গে 

যে রকম ব্যবহার করিছিলেন, তিনিও ঠিকৃ 

সেই রকম ব্যবহার করিতে পারেন । 

, এ তরকারিটে ভাল হয় নাই, মোচার 

ঝালে নুণ হয় নাই, ভাইল সিদ্ধ হয় নাই, 
ভাতট! নিতান্ত কাদ! হইয়। গিয়াছে, এ রকম 
কাদ। ভাত খায়! যাঁয় না; পরিবেশনের 

দশ! দেখ, ওদের দৈ দিয়া খাঁওষ! হইয়] গেল, 

আমাদের পাতে এখনও মাছের ফেল পড়িল 

না) এ ত ষনদেশ নয়, চিনির ডেলা, এতে 

ছানার ভাঁজ নাই, এমন সন্দেশ কি না দিলেই 
নষ; নিমন্ত্রণে গিয়া খেতে বসিয়া এই রকম 

করিয়। খু'ত কাট নিত্াম্ত অশিষ্টাচাঁব, 

নিতান্ত অভদ্রতা। কিস্ত আমাদের এ হত- 
ভাখ্য দেশের মেয়েদের এ রকম জশিষ্টাচা- 



অশি্াচারই যেয়েদের মিষ্টালীপ। ৯৯ 

রের পরিচয় সর্বদাই পাওয়! যাঁয়। কথায় 

কথায় মেয়েদের ষে অশিষ্টাচারের পরিচয 
পাওয়া যায়, শিশু বেল। থেকে দস্তর মত 

নীতি শিক্ষা না হইলে, তাদের দে অশিষ্টা- 

চার কিছুতেই ঘুচিবে না। 

মেয়েদের অশিষ্টাচাররের পরিচয় আব 
কতই ব! দিব। সংসারের সকল কাজেই 

তাদের অশিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যাযী। 

বেশী কথা আর কি, রাধ! বাড়।_-খাওয়। 

পর!তেও তাদের অশিষ্টাচারের পরিচয় পাইতে 

ধাকী থাকে না। নিমন্ত্রণে, গিয়াই হোক্, 

ঘাটেই হোক, মাঠেই হোক্, আর পথেই 
হোকৃ, দশ মেয়ে একত্র হইলে তারা পরম্পৰ 

বি রকম মিষ্টালাপ করেন? অশিষ্টাচারই 

তাদের মিষ্টালাপ। ভাদের মিষ্টালাপে 

কেবল অশিষ্টাচারই প্রক্যশ। পরের নিন্দা, 
পরের ছিংদা, পরের কুৎসা, পরের গ্লানি, 

পরের ভিগৃনেশ, পরকে ঠান্টা বিদ্রুপ করা, 



২৭০ ভদ্রব্যবহাঁর আপনি হয় নাঁ_ভদ্র ব্যবহাঁর শিখিতে হয় 

পরকে গালি মন্দ দেওয়!, পরের মনে কষ্ট 

হুয় এমন সব বার্তা বলা--এই গুলিই তাদের 

মিষ্টালাপ। এ রকম মিষ্টালাপ কেমন 

শিষ$টচার, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ। 

চেঁচা-চেঁচি, বক1-বকি, রাগা-রাগি করিয়া 

ংসাঁর আশ্রমের শান্তি ন্ট কর! শিষ্টাচারের 

নিতান্ত বিরুদ্ধ। মেষেদের বগড়া ধার! 

দেখিয়াছেন, এ কথায় তাদের হাসি পাইবার 

কথা ॥। কেন ন, সে ঝগড়ার কাছে, চেঁচা- 

টেঁচি, বকা-বকি রাগা-রাগির তুলনাই হইতে 

পারে না। মেয়েদের সে ঝগড়ায় খালি 

বাড়ীর শান্তি নয, গায়ের শান্তি পর্য্যস্ত নী 
হুয়। 

শিষ্টাচার, ভদ্রতা, ভদ্রব্যবহার, এ তিনই 
এক কথা । শিষ্টাচার বলিলে যা! বুঝায়, 

ভদ্রতা বলিলেও তাই বুঝায্প, ভদ্র ব্যবহার 
বুলিলেও তাই বুঝায় । ভদ্র ব্যবহার আপনি 

হয় না। ভদ্র ব্যবহার শিখিতে হয়। শিশু 



যেব্যবহাবে আপন পর বজায় থাকে, সেই-ই ভদ্র ব্যবহাঁর।২৭১ 

বেলা থেকে দস্তর মত নীতি-শিক্ষা হইলে 
তবে ভদ্র ব্যবহার হয়। কোন্টী ভ্রে ব্যব- 

হার, কোন্টী ভদ্র ব্যবহার নয়, এক এক 
করিয়া বলিতে হইলে, এ সংসারের সকল 

কাজেরই কথা বলিতে হয়। তাতেই বলি, 

মা, মোটামুটি জানিয়! রাখ, যে ব্যবহারে 

আপন পর দুই-ই বজায় থাকে, সেই ব্যব- 

হারকে ভদ্রে ব্যবহার বলে, দেই ব্যবহারকে 
শিষ্টাচার বলে, সেই ব্যবহারকে ভদ্রতা 
বলে। যে ব্যবহারে আপন পর কেউই 

বজায় থাকে না, সেই ব্যবহারকে অভুদ্রে ব্যব- 

হার বলে, সেই ব্যবহারকে অশিষ্টাচাৰ বলে, 
সেই ব্যবহারকে অভদ্রতা বলে। দৃষ্টান্ত 

দিয় বুঝাইয়! দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। 
পাড়া প্রতিবাণীর কৌ ঝি তোমার বাঁড়ীতে 
আসিলে, হাপি-মুখে মিষ্টি কথায় যদি তীদ্দের 

আদর অবেক্ষা! কর, হাসি-শুখে মিষ্টি কথার 
তাদের এসো বসো বলিয়া! বাড়ীর কুশল 



২৭২ যে ব্যবহারে আপন পর বজায় থাকে,সেই-ই তত্র ব্যবছাঁর। 

জিজ্ঞাস। কর, তবে তদের সন্তষ$ও করা হয়, 

তাদের যানও রাখা হয় । তোমার ব্যবহারে 

ধায় সন্ত হইলেন, তোমার ব্যবহারে 

ধাদের মান বজায় থাকিল, তোমার সেই 
ব্যবহারে তীর! নিজেও বজায় থাকিলেন-_ 

তোমার সেই ব্যবহারে ভাদের মানও বজায় 

রাখা হইল । তোমার ব্যবহারে সভার! বড়ই 

' সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন । এতে দশ মেয়ের কাছে 
তোমাৰ বেশ সুখ্যাতি হইল যশ, মান; 
সুখ্যাতিতেই লোক বজায় থাকে । তাতেই 

বলি, মা, য়ে ব্যরহারে তোষার সুখ্যাতি হইল, 

যে ব্যবহারে ভুমি হ্ৃখ্যাতির পাত্রী হইলে, 

যে ব্যবহারে তোমার মান বড়িল, সেই ব্যব- 

হারেই তুমি বজায় থাকিলে, মেই ব্যবহারেই 

তোমাকে বজাম্ন রাখিল। পাড়? প্রতিবান্ধীর 

বো রি তোমার বাড়ীতে আসমিলে, তাদের 

যদি আদর অবেক্ষ! না! কর, তাদের সঙ্গে ভাল 

করিয়া কথা বার্তা না কও, তাদের যদি তুচ্ছ 



ণ্যব্যবহায়ে আপন পর বজায় থাকে, সেই-ই ভঙ্ ব্যবহাঁব 1১৭৩ 

তাচ্ছিল্য কর, তবে তীদের মমে তোমার কট 

দেওয়া হয়। তোমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে 

দেখা শুনো করিতে আসিয়া, তোঁমাঁব ব্যব- 

হারে তারা মনে কষ্ট পাইয়! চলিয়া! গেলেন । 

ধাদেব মনে কষ দিলে, ধাঁদের মন ভাঙিযা 

দিলে, তাদের কেমন করিয় বজায় রাখিলে ? 

তারা তোমার কাছে কেমন করিয1 বজায় 

খাকিলেন* পাড়া প্রতিবাসপীব বে ঝি 

তোমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখ! শুনো 

করিতে আসিয়!, তোমার ব্যবহাবে তাঁরা মনে 

কষ্ট পাইয়া চলিয়া গেলেন। এতে দশ 

মেয়ের কাছে তোমার নিন্দা হইল । তোমাৰ 

নিন্দা হইলে, তুমি নিন্দার পাত্রী হইলে, তুমি 
খাটে! হইয়। গেলে । খাটে! হইলে তুমি আব 

কেমন করিয়া বজায় থাকিলে % কাজেই, 

তোমার সে ব্যবহারে পরও বজায় থাকিল শা, 

আপনিও বজার থাকিলে না| এমন যে 

ব্যবহার, সেই ব্যবছারকেই অভদ্র ব্যবহার 



১৭৪  বাঁসর-ঘবে মেয়েদের অশি্টাচারের পরিচয়। 

বলি, সেই ব্যবহারকেই অভদ্রুতা বলি, দেই 
ব্যবহারকেই অশিষ্টাচার বলি। এই রকম 

করেষ! খতিয়ে, মা, শিষ্টাচার অশিষ্টাচার ঠিকৃ 

করিবে । 

তাব পর, বাপব-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টা- 

চারের কথা বলি।" 

বিয়েব বাসব-ঘরে মেয়ের! যে রকম অশি 

ধ্টাচাব করিয়া! থাকেন, আব কোনও খানে 
তাদের সে রকম অশিষ্টাচারের পরিচয় 

পাওয়া যায় না। মেয়েদের বাপর-ঘর আর 

পুরুষদেব বাবইয়ারি তলা, ছুই-ই সমাঁন। 

বালবশ্ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারেৰ আর কুশি- 
ক্ষার চুড়ান্ত পরিচয় পাঞ্জা যায়। বার- 

ইযারি তলায় পুরুষদেব অশিষ্টাচারের আঁর 
কুশিক্ষার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়৷ যায় । বার- 

ঘর মেয়েদের কুশিক্ষ'র পরিচয় দ্বার যেমন 
জাগা, তেমন জায়গ। আর নাই। বার- 

ইযারি তলা পুরুষদের কুশিক্ষার পরিচয় 



বাসব-ঘরে মেয়েদেব অশিঙ্লীচাবের পরিচয় |. ২4৫ 

দিবার যেমন জায়গা, তেমন জায়গা আর 

নাই। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারে 

পরিচষ আমি বেদ বিধানে দ্রিতে চাই না। 

সে অশিষ্টাচাবের পরিচয বেদ বিধানে দেওয়া 
যায়ও না। বেশ জ্ঞান হইযা__বযস হইয| 

ধাদের বিয়ে হইয়াছে, বাঁসর-ঘরে মেয়েদেব 

অশিষ্টাচারের পরিচয় তাদের বেশী করিষা। 

দ্রিতে হবে না। অনেক দিন হইল একটী ভদ্র 

লোকের বিষে হয়। পাত্রস্কুলেব এক জন 
শিক্ষক; বয়স পঁচিশ বছরেব কম নয। বিষে 

হুইয়! গেলে তাকে বালব ঘরে লইয়া! গেল। 

তিনি বাসর-ঘরে গিয়া! দেখিলেন, তিল দিবার 

জাগা নাই এতঁমেষে মানুষ। বেশ কবিযা! 

ঠাউরে দেখিলেন, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই 

ভঞ্জ লোকের ঘবেব বৌ বি। পাত্র ক্রমেই 

মেয়েদের অশিষ্টাচাবেৰ " বাড়াবাড়ির পবিচষ 
পাইতে লাগিলেন । শেষে তিনি বিবক্ত হইয! 

কানে আঙুল দিলেন। পাত্রকে কানে আওল 



২৭৬  বাসব-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচাষের পবিচয় । 

দিতে দেখিয়া, মেয়েরা তার সুমুখে গিষা বিশ্রী 

রকম নাচন আর্ত করিল। পাত্র এত ক্ষণ 

চুপ করিয়। ছিলেন; কিন্তু আঁর চুপ করিয়া! 

থাকিতে পারিলেন না। মেয়েদের ভাকিয়া 

বলিলেন--আমি গু'পো ঝুপো মস্ত মিন্শে। 

আমাকে আপনার কখনও দেখেন নাই। 

আমার স্বভাব চরিত্র বাড়ী ঘর ছুওর আপনার! 

কেউই জানেন না। অথচ স্বামীর স্থমুখে যে 
নব কথ! বার্তা কৈতে, যে লব আচার অনুষ্ঠান 

করিতে স্ত্রীও লঙ্জ! বোধ করেন, আপনারা 
নিল্লজ্জা হইয়! ত্বামার হ্মুখে কেমন করিয়! 

সে সব কথা! বার্তী কৈতেছেন 1 কেন করি- 

বাই বা মে লব আচার অনুষ্ঠধস কবিতেছেন ? 

এতেই আমার বোধ হইতেছে, আপনারা 

গুঃস্থেব ষৌ ঝি নন। গৃহস্থের বৌ বি হইলে, 
ড়ীতে শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী, আছেন-_মাথার 

খামি আছেন, অবশ্যই এ পরিচয় দিতেন । 

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনাদের এ 



বাঁসর-ঘরে মেপ়েদের অশিষ্টাচারের পবিচগ্প। ২৭৭ 

রকম বিষম ব্যবহারের পরিচয় পাইলে, 

আপনাদের স্বামির কখনও আপনাদের 

ঘরে লন না| আপনাদের যেরকম শিক্ষা 

হুইন্নাছে দেখিতেছি, তাতে গৃহস্থের বাড়ীতে 

থাক আপনাদের আর শোভা পায় না---আপ: 

নাদের জায়গা বাজারে হইলেই ভাল হয়। 

পাত্রের এই কথায়-_-ও মা, এমন জামাই ত. 

কখনও দেখি নাই বলিয়া, মেয়ের লজ্জা পাই- 
ফ্লাই হোক্, আর বিরক্ত হইয়াই হোকৃ, বাঁসর- 

ঘর থেকে চলিয়া! গেলেন। আমি বলি, 

মেয়েরা অমন জামাই দেখেন ন! বলিম্বাই, 
বাসর-ঘরে তাদের ও রকম অশিষ্টাচ্র বরা- 
ৰরি চলিয়া আজ্িতেছে। সব জামাই যদি 

& রকম হন, তবে বাসর-ঘরে মেয়েদের অশি- 
সাচার আপনিই উঠিগ্লা যাঁয়। বাঁদর-ঘবে 

মেয়েদের বিষম জশিষ্টাচার নিবারণের জন্যে, 
সব জামাইয়েরই স্কুলের শিক্ষকের মত হইলে 

ভাল হয়। নিতান্ত পলিগ্রামের চেয়ে গণুগ্রামে 
৪ 



১৭৮ শগুগ্রামে বাসর-ঘরে মেষেদের অশিষ্টাচার ঢের বেশী । 

বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচার, দেরাত্ময 
ঢের বেশী। তাতেই বলি, উলো! শান্তিপুরের 

মত গগুগ্রামে যে সব পাত্রের বিয়ে হবে, 

বাসর-ঘরে স্কুলের শিক্ষকের ব্যবহারে তারা 

ধেন কখনও ন! ভূলেন | বানর-ঘরে মেয়েদের 

অশিষ্টাচারের পোষকতা না কছিলে, বা না 

করিতে পারিলে, মেষে-মহুলে পাত্রের বোকা! 

নাম রটে। এই ছুর্নামের হাত এড়াই- 

বার জন্যে, পাত্রের বাসর-ঘরে যেয়েদের 

অশিষ্টাচারের পৌধকত1 করিতে ক্রুটি করেন 

না। অশিক্ষিত, মেয়েদের কাছে দেড় দিনের 

জন্যে ব্রোক1 নাম রটিবার ভয়ে, পাত্রের! কি 

বলিয়! নিজের শিষাচারে. জলাঞ্জলি দেন, 

বলিতে পারি ন!। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশি- 

ফ্টাচারে বিরক্ত হইয়া, স্কুলের শিক্ষক তাদের 

মুখ ফুটে যে সব কণ্প। বলিছিলেন, মনে মনে 

সে দব কথ! বলিতে কোনও পাদ্রই ছাড়েন ন1। 

ভ্রনেই দেখ, সাসর ঘরে বরের কাছে মেঘের! 



সত্রী-আঁচাবে, পুনর্বয়েতে মেরেদেব অশিষ্টাচাব। ২৭৯ 

ইচ্ছ। করিয়া আপনাদের কতই খাঁটে। কবেন ! 
মেয়েবা এট! একবার বেশ করিয়! ভাঁবিষ! 

দেখিলে ভাল হুয়। বেশ করিষ ভাবিয়া দেখেন 

ত তাদের পক্ষে এর মত দ্বণার কথ।--এর মত 

লজ্জার কথ! আর কিছুই হইতে পারে ন1। 

স্বী-মাচাবেও মেযেরের বিস্তর অশিষ্টা- 
চারের পরিচয় পাওষ। যায়। এখানে, 

মেয়েরা আপনাদের অশিক্টাচারের কথা আপ 

নার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। 
পুনর্ববিয়েতে মেয়ের বড়ই অশিষ্টাচাঁব 

করিয়! থাকেন। পুনর্বর্বিষের কাদার্খেডে 

ব্যাপারটা! বড়ই লজ্জাকর। সে ব্যাপা 
ধার! দেখিয়াছেদ, মেয়েদের অশিষ্টাচাবেব 

চুভান্ত পরিচয় তাদের পাওয়া! হইয়াছে । 

পুনর্বি্িয়ের কদর্ধ্য প্রথাটা উঠিয়া গেলেই 
ভাল হয়। এই করদর্ধ্য প্রথায়, খালি মেঘে 

দের নয়, বাড়ীর পুরুষদেরও বিলক্ষণ কুশি- 

ক্ষার পরিচন্ধ পাওয়া যায়। 



২৮০ সে সব অশিষ্টাচার খুচাইবার উপায় 

মেয়েদের এ রকম অশিষ্টাচার, [এ রকম 
অভদ্রত! চকে দেখ। যায় না-চকে দেখিয়া 

চুপ করিয়া থাক! যায় না। এমন পুনর্ব্বিয়ের 
আমার কাঁজ নাই। পুনর্ব্বিয়ের অনুরোধে, 

স্বণ! লজ্জা ত্যাগ করিয়া শিষ্টাচারে আমি 
জলাঞ্জলি দিতে পারিব না। হয় আপনি 

মেয়েদের অশিষ্টাচার নিবারণ করুন্, নয় 

আমাকে বিদায় দিন্। জামাইর। শ্বশুরের 
এ রকম ভাবে জানাইতে আরম্ভ করিলে, 

পুনর্ববিয়ের কদর্য প্রথা উঠিয়া! যাইতে ক দিন 
লাগে? 

বাসরু-ঘরে, স্ত্রীআচারে, আর পুনর্ব্বিয়ের, 

মেয়েদের অশিক্টাচারের কথ স্বামিরা যেন 
কখনও ন1! ভুলেন। তাদেরই শাসনে, এই 

তিন জায়গায় মেয়েদের অশিষ্টাচার ঘুচিবার 

কথা। 

শিশু বেল থেকে দস্তর মত নীতি-শিক্ষা 

না হইলে, মেয়েদের অশিষটাচার, অভদ্র ব্যব- 



স্্রীধন বক্ষায় মেয়েদের অশিষ্টাটারের পবিচয়। ০৮২ 

ছার, অভদ্রতা কখনও ঘুচিবে না-কখনও 

ঘুচিতে পাষে না। 

সার একটা বিষয়ে মেয়ের বিশেষ অশি- 
ক্টাচারের পরিচয় দিয়! থাকেন । 

স্ত্রীকে স্বামী টাঁক1 কড়ি, গহন! গঁটি, যা 

দেন বা দ্বিষা থাকেন, গাল কথায় তাঁকে 

স্্রীধন বলে। নে টাক! কড়ি, দে গহন গাটি, 
স্্রীর নিজেব সম্পত্তি -্ত্রীর নিজেব বিষ্য। 
নে সম্পত্তিতে_সে বিষযে আর কারও অধি- 

কাব নাই। সে সম্পন্তি--সে বিষয় মেষেল! 

প্রাণপণে বক্ষ করিয়! থাঁকেন। দে দম্পর্ভি-_ 

দে বিষয় বাড়াইবার চেষ্টা মেয়েদের নিয়ত 

দেখ! যাঁয় । সে সম্পন্তি--সে বিষয বাঁড়াই বাঁ 

চেষ্ট। স্ত্রীর নিয়ত থাঁকান্, স্বামীকে তাব জন্যে, 

প্রায়ই বিব্রত হইতে হয়। তার জন্যে, 

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া কৌদল প্রায়ই হয। 
তার জন্যে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর মান সম্ভ্রম 

প্রায়ই থাকে নাঁ। সংসার আশ্রমে ঢের 



২৮২ আ্ত্রীধন রক্ষায় মেয়েদের অশিষ্টাচারের পরিচয় 

আপদ্ বিপদ আছে। স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি 

গহনা গীঁটি থাকিলে, বিপদ আপদের সমষ 
ঢের কাজে লাগিতে পারে । এই মনে করিয়! 

--এই ভাবিয়া, স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে টাক! 
কড়ি, গহনা গাঁচি দিবার চেষ্টা করেন। 

স্থবিধা হইলেই স্ত্রীর হাতে টাক! দেন, স্ৃবিধ! 

. হুইলেই স্ত্রীকে গহনা দেন। সংসারের হাজার 

অভাব অপ্রতুল হইলেও, স্ত্রীকে এই রকম 
করিয়! সম্তষ্ট করিতে বা সন্তৃষ্ঠ রাখিতে স্বামী 
পার্তি পক্ষে কখনও ক্রটি করেন না । টাক 
কড়ি, গহনা গীঁটি পাইলে স্ত্রীর যে সন্তোষ না 

হয়, টাক! কড়ি, গহন! গাঁটি স্ত্রীকে দিলে 

স্বামীর তার বাড়া নস্তোষ হয় । এতেই, ধার 

যেমন অবস্থা,তিনি স্ত্রীকে সেই পরিমাণে টাকা 
কড়ি, গহন গীঁটি দেন--তার ক্রুটি কখনও 

করেন না। ক্ত্রীকে, টাকা কড়ি, গহন! গীটি 

দেওয়ায় স্বামীর যেমন আহলাদঃ যেষন আখ, 

নংলারের অভাব অপ্রভুল ঘুচাইবার জন্যে, 



কল 

সত্রীধন স্বামী সহজে চাহিয়া লইতে চাঁন না। ১৮৩ 

আঁপদ্ বিপদ থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে, 

স্ত্রীর কাছে সেই টাকা কড়ি, গহনা গীঁটি 
চাওয়ায় তার তেমনি ছুঃখ, তেমনি কউ । 

ধার ধোর করিয়া যদি চালাইতে পারেন, 

ধার ধোর করিয়! যদি উদ্ধার হইতে পারেন, 

তবে টাক! কড়ি, গহন! পাটি চাহিয়া স্ত্রীকে 

অসন্তষ্ট করিতে চান না) নিতান্ত বিপদে 

না৷ পড়িলে-_নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে-_ 
আর ঘেই বিপদ থেকে, সেই দায় থেকে 

উদ্ধার হইবার আর কোনও উপায় না 

থাকিলে, টাক। কড়ি, গহন? গাটির জন্যে স্ত্রীর 

কাছে স্বামীকে কাছেই যাইতে হয। কাকু 

কোনও জিনিশ দান করিয়া, উপশ্থিত কাজ 
সারিবার জন্যে, তার কাছ থেকে নেই জিনিশ 

চাহিয়া লওয়! বা ধার করিয়া! লওয়! যেমন 

অকাজ; সংসারের, অভাঁব* অপ্রতুল ঘুচাইবাব 

জন্যে, আপদ্ বিপদ্ দায় থেকে উদ্ধার হইবাব 

জন্যে, স্ত্রীর কাছে টাক! কড়ি, গহন! গাটি 



২৮৪ স্ত্রীধন স্বামীর আঁপদ্ বিপদে প্রায়ই কাজে লাগে না। 

চাওয়া রা ধার করা, স্বামী তার বাঁড়! অকাজ 

মনে করেন। স্বামীর মনের এই রকম ভাব? 

স্ত্রী কিন্ত তাঁজানেন না। জ্ঞানের ভাবে 
স্বামীর মনের সে ভাব স্ত্রী বুঝিতেও পারেন 

না। আমাকে দশট! টাকা দিযাছেন, ছু খান 

গহন! দিপ্লাছেন) স্বামী ছুতোয় নতায় ছ বেলা 

, দেই কট! টাকা আর সেই কখান গহন! 

লইতে আসেন; স্্রীব মনের এই রকম ভাব-- 

স্ত্রীর বিশ্বাসও এই । এই বকম বিশ্বামেই, 
স্ত্রীনিজের সম্পত্তি স্বামীকে কিছুতেই দিতে 

চান না। আর এই জন্যেই, স্বামী টাক 

কড়ি, গহন! গীঁটি চাইলে বা চাহিয়! পাঠা 

ইলে, স্ত্রী যার পর নাই বিরক্ত হন, যার পব 

নাই অসন্তষ্ট হন। তাতেই বলি, মা, স্ত্রীর 

হাতে টাকা কড়ি, গহন! গীটি থাকিলে, স্বামীব 

আপদ বিপদে তা 'প্রাধই কাজে লাগে না? 
লোফে আপদ বিপদেরই জন্যে সঞ্চয় করে। 

কিন্তু স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি দিয়!, স্ত্রীকে 



একটী ভদ্রলোকের ছুর্দশার পরিচয়। ৮৮৫ 

গহন! গাটি দিয়া, আপদ্ বিপদের জন্যে সঞ্চ 
করিলাম ব1 সঞ্চয় করা হুইল মনে করিয়। 

কেউ যেন নিশ্চিন্ত না হুন--কেউ যেন 

নিশ্চিন্ত ন! থাকেন। নিশ্চিন্ত হইলেই-. 
নিশ্চিন্ত থাকিলেই ঠকিবেন। শিশু বেল! 

থেকে মেয়েদের দস্তর "মত নীতি-শিক্ষা 

যত দিন না হুইবে, তত দিন স্বামিদের এ 

কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। কেন নী, 

নীতি-শিক্ষারই অভাবে মেয়ের যত অকাঁজ 

করেন। 

এখানে একটী ভদ্র লোকের ছুর্দশাব পরিচয় 
দিই। ভদ্র লোকটী ছোট খাটো লোক নযঃ 

কলিকাতার রেলি ব্রদ্দারের মত খুব বড় একট! 

সওদাগরের মুচ্ছুদি । সওদাগরের কাপড়ের 

কারখানার কর্তাই সেই বাবু। বাবু য! 
করেন। সওদাগরের! চক দিয়াও এক বার 

দেখেন না। অমন একট! বড় সওদাগবেব 

কারখানার ধিনি সর্বময় কর্তা, তীর উপায়েব 



২৬ একটা ভদ্রলোকের ছর্দশার পবিচয়। 

সীমা কি ? আট দশ বছরের মধ্যেই ভাব স্ত্রীব 

হাতে নগদ ছু লাখ মাড়াই লাখ টাকা জমিল, 

গহন! গীটিও প্রায় লাখ টাকাঁর কাছাকাছি 
হইল । অকাজ অধন্ বেশী দিন চলে ন1। 

সওদাগব সাহেবর1 বাবুব কাছে হিসাব চাই- 

লেন। বাবুর বিষম বিপদ্ উপস্থিত। হিদাঁক। 

নিকাঁশ দিবার জন্যে ছু মাস মেযাদ লইলেন। 

মেষাদের মধ্যে হিসাব দিলেন বটে, কিন্ত 
হিসাবে ছু লাখ টাকা দেন! হইলেন। দেন! 

শোধ না দ্বিতে পাবিলে ফাটকে (জলে) 

যাইতে হবে-__সোঁজ কথ! নয় ! ভাঁড় দিবার 

জন্যে কলিকাতায় ছু খান বাডী কবিছিলেন, 

সেই ছু খান বাড়ী, গাড়ি ঘোড়া, ঝাড় 

লাঞচন, কোচ কেদারা, শাল রুমাল, ফোন! 

রূপর বাসন (ঘা তার খাননামার জিম্মাষ ছিল) 

বিক্রি করিয়া আর ধার ধোর করিয়। লাখ 

টাক! জুটাইলেন। আর এক লাখ টাকা নল! 

জুটাইতে পারিলে জেল্ রক্ষা! হয় না। আমি 



একটা ভদ্রলোকের ছুদ্ধশার পবিচয়। + ৯৮৭ 

যে বিপদে পড়িছি, তা ত দেখিতেই পাইতেছ। 

মান সম্ভ্রম ত গিয়াছেই। এখন তোমার 

কৃপায় জেল্ট! রক্ষা! হইলেই বাঁচি । চিরকাল 
যে স্থখে কাটাইয়াছি, তোমার তা জানিতে 
বাকী নাই। এখন এ বয়সে জেলে গেলে 

আর ক দিন বাঁচিব? তাতেই বলি, লাখ টাক! 

দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। এই রকম 

কাকুৃতি বিনতি করিয়! স্বামী ঝলিলে, স্ত্রী উত্তর 

করিলেন, কোন্ কালে গ্রোটা কতক টাক! 

দিইছিলে, তা কি আজও আছে? টাক] 

দিয়াছ, কেবল সেইটাই মনে করিয়! রাখিয়াছ! 

আমার ষেকত খরচ, সেট! একবারও তাঁব 

না]! স্ত্রীর এই কথায় স্বামী নিরুত্তর হুইয। 

বাইরে চলিয়া গ্রেলেন। লাখ টাক! ঘ! 

জুটাইয়াছিলেন, সওদাগরদের গিয়া! দিলেন। 

বাকী লাখ টাকার জন্যে জেলে যাইতে স্বীকাৰ 

করিলেন। সওদাগরের! তার উপর জাত-ক্রোধ 
হুইছিল। এই জন্যে, তাঁকে জেল দিতে 



২৮ একটী ভদ্রলোকের হুদ্দশার পরিচয়। 

ছাড়িল না । স্ত্রীর হাতে ছু লাখ আড়াই লাখ 

টাকা নগদ, আর প্রায় লাখ টাকার গহন। 

থাকিতে-_-এ টাকা, এ গহনা, তিনি বাপের 

বাড়ী থেকে আনেন নাই, এ টাকা, এ গহনা 
তাঁব স্বামীই তাঁকে দিইছিলেন--এক লাখ 

টাকার জন্যে স্বামীকে জেলে যাইতে হুইল ।! 

এখন, মা, একবার ভাবিয়া! দেখ, স্ত্রীর স্বামি- 

ভক্তির এ পরিচয় চূড়ান্ত কি ন!! সাঁধবী স্ত্রীরা 
স্বামীব জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তত। আর 

স্বামীকে ঘোর বিপদ্ থেকে উদ্ধার করিবার 

জন্যে এই রাক্ষপী টাকার মায়! ছাড়িতে 

পারিল না!!! তাতেই বলি, মা, নীতি- 

শিক্ষার অভাবে সবই সম্ভব। এ নীতি-শিক্ষার 

অভাব কবে ঘুর্চিবে! ঘরে ঘরে মেয়েদের 

নীতি শিক্ষা দ্রিবার পদ্দি (পদ্ধতি) কবে থেকে 

আরম্ভ হবে। স্ত্রীর,হাতে টাক! কড়ি, গহনা 

গার্টি দেওয়ায় স্বামীর যেমন হৃখ শাস্তি 
সন্যঠোষ, তেমন আর কিছুতেই না। সেই 



স্্রীব যে পরিচয়ে সংসারের যথার্থ সুখ শাস্তি হইবাঁব কথা। ২৮৯ 

টাকা কড়ি, গন! গাঁটি স্ত্রীর কাছ থেকে ল.৪- 
য়ায় স্বামীর যেমন অনিচ্ছা, যেমন কষ্ট, তেমন 

আর কিছুতেই নয়। মেয়েদেব মনে এ 

বিশ্বাসটী যত দিন না হবে, স্বামীৰ মনেৰ এ 

রকম ভাব মেয়ের! যত দিন না বেশ বুঝিতে 
» পারিবেন, টাক! কড়ি, গহন গাঁটি লইষ! 

স্বামীব সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া কৌোদল তত দিন 

ঘুচিবাব কথা নয--সংসার আশ্রমেব শখ 

শান্তিও তত দিন না! হইবার কথ! ( 

পুরুষ মানুষের হাতে টাক! থাকে না, 

পুরুষ মানুষে হাতে টাকা বাখিতে পাবেন 
নাঁ। সংসার আশ্রমে ঢেব আপদ বিপদ 

আছে। ব্যামে। পীড়া হইলে রোজগাঁব উপাঁষ 
বন্ধ হয; কিস্তু খরচ টের বাডে। ডাক্তব 

বৈষ্যকে টাকা দিতে হয, অস্দের দাম দিতে 

হয়, পথ্যোর খরচ যোগাইতে হয । কাঁজেই, 

সঞ্চব না খাকিলে বিষম দাঁষে পড়িতে হু, 
রিঘয় অভাবে পড়িতে হয । সংসাঁবের অভাব 

এ 



২৯০ স্ত্রীর ষে পবিচয়ে সংসারের যথার্থ সুখ শাস্তি হইবাঁর কথা। 

অপ্রতুল খুচাইবাব জন্যে, আপদ্ বিপদ থেকে 

উদ্ধার হইবার জন্যে, ব্যামে৷ পীড়া হইলে 

চিকিৎসার খরচ চালাইবার জন, স্বামীকে 

পরের ছুগবে যাইতে হইলে স্ত্রীর মাথা যেমন 

হেট হুষ, স্ত্রীব মনে যেমন কষ্ট হয়, তেমন 
আর কিছুতেই না। মংসারেব ঘা নিত্য খরচ, 

তা তআছেই। তার পর, ছেলে পিলে 

হইতে আরম্ত হইলে খরচ পত্র খুবই বাঁড়িয়। 

যায়; সেই খরচ পত্র ক্রমেই বাড়িতে থাকে; 

শেষে দে খবচ পত্রেব একবাবে সীমাই থাকে 

না। এ অবস্থায় হাতে টাক। কড়ি না থাকিলে 

কি কষ্ট, তা কি আপনাকে বলিয়। জানাইতে 

হবে? সঞ্চয় না করিলে হাতে টাক কড়ি 

থাকে না। সঞ্চয় করাট। পুরুষ মানুষের 

চেয়ে মেয়ে মানুষেরই ভাল আমে । এ ছাড়া, 

ংসার চালাইবার জন্যে শ্বামীর ভাবনা চিন্তা! 

কষ্$ এত বেশী যে, সংসারের আর কোনও 

স্বালা বা ঝঞ্চট স্বামীর না জানিতে হইলেই 
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ভাঁল হয়; স্ত্রীর হাতে স্বামী টাক কড়ি দিয়া 

নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই ভাল হয়। তা 

হইলে, স্বামী থে কষ্ট করিয়! উপায় করেন, 

সে কষ্টের কতক ভাগ স্ত্রীব লওয! হষ। 

আজ কি রাগ্না হবে; বাড়ীর লোকে কি দিযা 
তাঁত খাঁবে, চাইল ডাইল ছুণ তেল তরি তর 

কারী হাড়ি কাঠ ঘবে আছে, না আনিতে, 

হুবে, আজ্ মাছ আনিতে হবে, কি না; বাড়ীতে 

কুটুন্ঘ আছেন, তাকে ছুধ দিতে হবে, ঘরে ছুধ 

আছে, না গোআালা-বাড়ী থেকে ছুধ আনিতে 

হবে; কুটুম্বকে সন্দেশ জল খাবাব দিতে হবে. 

সন্দেশ ঘবে আছে, না আনিতে হবে; আজ 

কত খানি তেল লইতে হবে, এ মাসে কন্ু 

কত খানি তেল দিয়াছে, কলুব কত পাওনা; 

গোআলার কত পাঁওন!; ধোপার বাড়ী কাক 

ক খাঁন কাপড আছে; 'কাঁপড় কার আছে, 

কার নাই, কারু কার্ কাপড় কিনিয়া দিতে 

হবে) ময়বার কত পাওনা, পেকর! অমুকেব 



২ন২ স্ত্রীব ষে পরিচয়ে সংসাবেব যথার্থ ্ থুখ শাস্তি হইবাব বু, 

গৃহন। গড়িষা! দ্রিইছিল, তাঁর এত টাক! পাওনা, 

তার টাক] শীত্রই মিটাইয়া দেওয়া চাই, সেক- 

রার টাক। গোছাইয়! ন! রাখিলে নয়-_সংসা- 

রের এই সব ও আবও ঢের রকম ঝঞ্চট জানা- 

ইয। স্বামীকে স্বালাতন তিত-বিরক্ত ন! 
করিতে হইলেই ভাল হুয। তাতেই বলি, 

আপনি যা উপাষ করেন, আমার হাতে দিয়] 

গিশ্চিন্ত হুউন্। সংসাবের কোনও জ্বাল! 
ঝঞ্চট আপনাকে সৈতে হবে না। সংসারের 

কোনও জ্বাল৷ ঝঞ্চটের কথা আপনাকে কখ- 

নও শুনিতেও হবে না । আমাকে যে টাঁকা 

দিবেন, সে টাকা বাড়াইবার চেষ্টা আমার 

নিয়ত থাকিবে । যখন যে টাক! দ্রিবেন, 

ডাকঘরে জম! দিব। তা ছাড়া, সংসারের 

অভাঁব অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্যে আমিও 
নিশ্চিন্ত থাকিব না।॥ সংসারের কাজ কন্ম 

সারিয়া, ঘুমাইয়া, দশ-পঁচিশ তাঁদ খেলিয়া, 

ফাল্তে। অকেজো বৈ পড়িয়া দিন ন! কাটা- 



স্্রীব যে পবিচয়ে সসানেব যথার্থ সুখ শান্তি হইবাঁব কথা। ২৯১ 

ইয়া, ছু'চের কাজ, বোঁনার কাজ, ঢের রকম 
শিল্প কাজ করিয়। মেয়ের! স্বামিদের বেশই 

সাহীধ্য করিতে পারেন । আমাকে দিয়! লে 

সাহায্য যত দূর হইতে পাবে, তার ত্রুটি কখ- 
নও হবে না। ঈশ্বর না করুন্্, যদি কখনও 

কোনও আপদূ বিপদ্ ঘটে, কখনও কোনও 

দায়ে পড়িতে হয, আর সেই আপদ্ বিপদ্ দাষ 

থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে টাকা কড়ির দরকাব" 
হয়, তবে আজ্ঞা কবিয়। পাঠাইলেই টাক! 

দিব। গহন! গাটি যা দিবেন, তেমন দরকার 

হয ত, তাও তখনই দ্িব। আপনার স্থখেই 

আমাব সুখ, আপনার আহলাদেই আমাৰ 

আহ্লাদ, আপনার সন্তোষেই আমার সন্তোষ। 

তার ব্যাঘাত হইলে, আমার টাকা কড়িতেই 

বাকি কাজ, গহন! গাটিতেই বা কি কাঁজ? 

সংসার চালাইবার জন্যে, আপনার ভাবনা 
চিন্তা ক$ এত বেশী, আব সে ভাবনা! চিন্ত! 
কষ আমার এত কম যে, সংসারের আর সব 



২৯৪ স্ত্রীন থে পবিচয়ে নংসারেব বথার্থ স্থথ শীস্তি হইবাঁব বগ। 

জাল! ঝঞ্চটের তার লইয়া যদি আমি আপনাঁব 

সাহায্য না৷ করি, তবে আমাদের ভাত কাপড় 

দিবার জন্যে যে কষ্ট করিয়া আপনি উপায় 

কবেন, সে কষ্টের ভাগ আমার মোটেই লওয়। 

হয না। সে পাপ রাখিতে কি আমার 

জাযগ। থাকে ? না! সে পাপের শ্রাশ্চিস্ত 

আছে ?-+বাপের বাড়ী শিশু বেল৷ থেকে 

'দস্তুব মত নীতি-শিক্ষা পাইয়া, আমাদের 

মেরের। যখন স্বামিদের এই রকম করিয়! বলি- 

বেন আর কাজে সেই পরিচয় দিবেন, তখনই 
ংসারের বার্থ সুখ শাস্তি হবে। 

তীর্ঘ দর্শন, গঙ্গান্নান, পরব, 
পার্ধণ মেলা । 

এ সব উপলক্ষেও মেয়েরা কম অশিক্টা 

চারের পরিচয় দেন না। ভদ্রলোকের ঘরের 

মেয়েদের আব্রু রক্ষার 'জন্যে বাড়ীতে 
তাদের যে অবস্থায় রাখ! হয়, তারা তীর্ঘদর্শনে 



তীর্থ দর্শন, গঙ্গাক্সান, পবব পার্বণ মেল'। ২৯৫ 

গেলে, যোগে গঙ্গান্নানে গেলে, পরব পার্বণ 

মেলা দেখিতে গেলে, তাঁর ঢের তর তফাত 

হইযা পড়ে । সে অবস্থার তর তফাত এতই 

বেশী হযযে, আপনার জনে তা চকে দেখিয়! 

বিরক্ত না হইযা কখনও থাকিতে পাবেন না । 

এই জন্যে, তীর্ঘদর্শনে যাব; যোগে গঙ্গান্নানে 

যাব, পরব পাব্ধণ মেল1 দেখিতে যাব বলিষ! 

জেদ করিলে, স্ত্রীর উপব স্বামী এত বিবস্ত 
হন। তীর্ঘদর্শনে গেলে, যোগে গঙ্গান্নানে 

গেলে, পরব পার্বণ মেল! দেখিতে গেলে, 

মান সম্্রম আব্রু বজায় রাখা! ভাঁব, মেয়ের! 

তা না জানেন, এমন নয়। এ সব জানিহ! 
শুনিয়াও যে মেয়ের জেদ করিতে ছাড়েন 

না, সেইটাই বেশী কষ্টেব বিষষ। ও রকম 
জেদ করিয়া মেষের! অনেক জাধগাষ অনেক 

অনর্থ ঘটাইয়াছেন। অনর্থ ঘটাইতে মেঘেদেব 
বিস্তর ক্ষণ লাগে না। কিন্তু সেই অনথ 

শুধরে লইতে পুরুষদের এক যুগ লাগে। 



১৯৬ তীর্ঘদর্শন, গঙ্গাস্নান, পরধ পার্বণ মেল1। 

মেয়েরা দিন দিনই এ দেখিতেছেন-দিন 

দিনই এ শুনিতেছেন, তবু তাদের জ্ঞান হ্য 

না, তবু তার] সাবধান হন না, তবু তার]! জেদ 

করিতে ছাড়েন না! খাঁচার পাখীন যত, 

মেরা বাড়ীতে বদ্ধ থাকেন। (পাড়াগাষে 

মেয়েদের মাঠে ঘাটে যাওয়ার আপত্তি নাই ।) 

এই জন্যে, বাড়ীর বাইরে, গীষের বাইকে, 

ভিন্ গায়, দুরে যাইবার অবকাশ হ্থযোগ 

তাদের বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু যে অব- 

কাশে, যে স্থযোগে মান মন্ত্রম আব্রু খাটো 

হইবার কথা, সে অবকাশ সে ম্াধাগ ন! 

খু'জিয়া বেড়ীইলেই ভাল হয়। তীর্ঘ স্থানে, 

যোগে গঙ্গান্নানে, পরব পার্বণ মেলাঁষ 

লোকের ভিড় এত হয়, অশিক্ষিত নষ্ট দুষ্ট 

পামর পাষণ্ড লোক সেখানে এত বেশী 

যোটে যে, বাপ খুড়ো জ্যেঠা কি স্বামীর 

সঙ্গে না গেলে মেয়েদের মান সম্ভ্রম আব্রু 

বাচাইয় ফিরে আসা ভার। বাপ খুড়ে! 



তীর্ঘদশন্, গঙ্গান্নান, পবব পার্বণ মেলা । ২৯৭ 

জ্যেটা কি স্বামী মঙ্গে গেলেও যেয়েদের মান 

সম্্রম আব্রু টেনে টুনে বাচাইযা আসিতে 
হয়। এ দব জানিযা শুনিয়া ও মেয়েবা অনেক 
জায়গায় এমন জেদ কবেন যে, তা শুনিলে, 

মা, আশ্চর্য্য হবে। এক গৃহস্থেব বৌ কোন 

একটা ষোগ উপলক্ষে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে 
গঙ্গাম্ানে যাইতে চাহিয়াছিলেন। শাশুড়ি, 

তাকে গঞ্গান্নানে ধাইতে মানা কবিছিলেন-- 
শাশুড়ি তাঁকে গঙ্গাম্নানে যাইতে দেন নাই 

বলিয়া তিনি গলাধ দড়ি দিইছিলেন ৷ গঙ্গা 

ন্নানে যাইতে না পাইয়। গলায় দড়ি দিয়! মবা, 
গৃহস্থের বের পক্ষে কত বড় অন্যাঁয় কাজ, ত! 
ত, মাবুবিতেই পারিতেছ। তাঁতেই বলি, 

নীতি-শিক্ষার অভাবে মবই সম্ভব। যদি বল, 

মেয়েরা কি তবে কিছু দেখিবে গুনিবে না? 

মেয়েদের কি দেখিবার শুনিবার সাধ নাই? 

মেয়েরা কেন ন! দেখিবে শুনিবে £ মেয়েদের 

দেখিবার শুনিবার সাঁধই বা কেন না থাকিবে? 



২৯৮ তীর্ঘদর্শন, গঙ্গান্নান, পবব পার্ধণ মেলা । 

তাদের দেখিতে শুনিতেও বারণ করি না 

তাদের দেখিবার শুনিবাব সাধ ঘুচাইতে 

চাই না। তবে তাদেব মান্ সম্রম আব্রু 

বজাষ রাখিতে চাই। ভীদের মান সম্ভ্রম 

আবক বজায় রাখিবাঁরই জন্যে এখানে এ সব 

কথা উপস্থিত করি'লাম । যে লব কাজে মান 

সম্্রম মাব্ক বজায থাকে না? বা বজাষ রাখ! 

ভার, মেষেদেব সে সব কাজই অকাঁজ। মেষে- 

দের এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয । 

পুরুষদেবই ছাতে মেযেদেব মান সন্দ্রম আব্রু 
রক্ষাব ভার --(মষেবা এ কথাটাও যেন ন! 

ভূলেন। স্বামীকে সর্বদা সম্তন্ট বাখ! স্ত্রীব 

প্রধান কাজ, স্ত্রীর প্রধান ধর্ম । তীর্থদর্শন, গঙ্গা- 

ম্লান, পরব পার্বণ যেলা দেখা_-এ সব কাজে 

তিনি সে ধর্ম কত দুর বজায় রাখিতে পারেন, 

তাকে আগে তা বিচার করিয়! দেখিতে হবে। 

মেষেদের তীর্বদর্শন, গঙ্গানান) পরব পার্বণ 

মেল। দেখা সন্বন্ধে এই পর্ধ্যন্ত । 



তীর্ঘদখন, গঙ্গাঙ্গীন, পরব পার্বণ মেলা । ২৯৯ 

তীর্ঘদর্শনে গঙ্গান্নানে ধর্ম হয়, পুণ্য হয 

বলিয়া বাপ খুড়ো জ্যেঠা কি স্বামীর মান! না 

শুনিয়া, এমন কি, তাঁদের ন! ব!লয়াই, মেয়ের! 

পুণ্য করিতে বাড়ী থেকে বাহির হন। তীর্ঘদর্শন 

বল, গঙ্গান্নান বল, ব্রত বল, নিম বল, পুজ1 

বল, অঙ্চ! বল, জপ বল, 'তপ বল, যাগ বল, 

যজ্ঞ বল, স্বামীকে ভক্তি কবা, স্বামীর সেবা 

শুজ্দব! করা, স্বামীকে সর্ববদ1 নন্তৃষ্ট রাখা__-এ 
সব ধর্ম কম্মেব কাছে স্ত্রীলোকের আর কোনও 

ধন্মা কর্ম নাই--এ সব ধর্ম কন্ম ছাড়! স্ত্রী- 

লোকের আর কোনও ধণ্ম কণ্ম নাই। খালি 
এ কথা বলায়, আনার ঢের রাখিয়া! বলা হইল । 

আমাদের শান্ত্রকর্তার! এর চেষে ঢের বেশী 

বলিয়! গিয়াছেন। ৭*--৭১র পাতে তা বিশেষ 

করিয়া বলিছি। মেয়ের এ কথাট। ন! 

ভূলিলে ভাল হয--মেয়েদের এ কথাটা মনে 

থাকিলে ভাল হয়-_.সোণার অক্ষরে মেয়েদের 

মনে এ কথাট। লেখ। থাকিলে ভাল হয । 



( ৩০০) 

ব্রত। 

স্বামীব সেবা! শুশ্রষা ছাড়া জ্রীলৌকের 

আলাদ1 যজ্ঞও নাই, আলাদা ব্রতও নাই, 

আলাদ1 উপাসনাঁও নাই। অর্থাৎ স্বামীর 
সেবা শুশ্রুধাই স্ত্রীলোকেব যজ্ঞ, স্বামীর সেবা 

শশীধাই জ্্রীলোকের ব্রত, স্বামীব সেবা 
শুএ্রধাই স্ত্রীলোকেব পুজ! অর্চা। যেক্জ্রী 
স্বামীর সেবা শুশ্রাধা করেন, তিনি স্বর্গে গিযা 

পুজ! পান। স্বামী বাচিয়া থাকিতে যেক্ত্রী 
উপস করিষা ব্রত করেন, তিনি স্বামীব পর- 

মাযু ক্ষয় কবেন. আর তিনি নিশ্চষই নবকে 

বান।--আমাদেব শাস্ত্রে যখন এমন কথা বলে, 

ব্রতেব কথা শাস্ত্রকর্তারা যখন এমন করিয়া 

বলিষ! গিয়াছেন (৭০--৭১র পাত দেখ), 

তখন সেই ব্রত কবিবাৰ জন্যে মেয়েব' ফেন 

এত হঙ্গাম হুক্ভুক “করেন, কেন এত জেদ 

কবেন, সেই ব্রত করিতে না পাইলে কেন 
এত বাগা-রাগি করেন, কেন এত কলহ করেন, 



মধবাদৈব ব্রত করার ফল 2০১ 

কেন ঝগড়া বিবাঁদ করিয়া! সংসাবের শান্তিতে 

জলাঞ্জলি দেন, সেই ব্রত না কবিলে ধন কন্ধ 

কিছুই হয নাঁঁ_মেষেবা কেন এমন কথা বলেন 
বুঝিতে পার! ধায নাঁ। বাপ নাই, মা আছেন, 

দেশের পোনর আনা লোককে এই পবিচয় 

দেওযাইবাবই জন্যে কি মেষেবা শাস্ত্র অমান্য 

করিয়া, শাস্ত্র না মানিযা ব্রত কবেন। ব্রত 

করিবাৰ জন্যে তাতেই কি মেষেদেব এত 

জেদ। তাযদি হয, তবে তাদেব ইস্ট সিদ্ধি 

হুইগ্পাছে। তা যদি হয, তবে তীঁবা ব্রত 

করুন্--ব্রত কবিতে থাকুন । 'লধবাব প্রণাম 

করিলে, হাতে লোআ ক্ষষ যাক্ বলিধ', 
গিন্নেবা আশীর্বাদ কবেন। গিনদেব নে 

আশীর্বাদ নিম্ষল কবিবাবই জন্যে কি মেষেবা 

ব্রত কবেন' পতির নেব! শুশ্রষা করাই যে 

স্ত্রীর ব্রত, সেই ভ্ত্রীকেই' পতিব্রতা বলে । 
পতির সেবা ুশ্রুধা কবিয়াই সীতা সাবিত্রী 

দমগ্স্তভী চিরকালের জন্যে প্তিব্রতা নাম 
চে 



৩০২ শাস্্রকর্তীদের নিয়ম আমব1 উল্টে দ্বিইছি 

কিনিষ! গিয়াছেন। অনন্তব্রতে, পঞ্চমীব্রতে, 
দুর্বাহ্টমীব্রতে, অমাবস্যাত্রতে তাদের সে নাম 
দিতে পারিত না। যদি বল, সধবার! ব্রত 

কবিলে যখন এত দোষ, তখন ব্রত করিধার 

নিষম হইলই কেন? €কন, ত1 তোমাকে 

এক কথায় বলিয়া দিতেছি । আমাদের 

দেশে কেনর ত উত্তরই নাই। সুতিকাঘর 

(আঅতুড ঘর) কি রকম পরিষ্কার পবিত্র হওয়ণ 

উচিত, আমাদের শান্ত্রকর্তার তা বেশই 

জ্ঞানিতেন। তারা বেশ জানিলে কি হয়”. 

ভার? ভাল নিষম করিয়। দিয়! গেলে কি ছয়? 

আমবা! সে নিয়ম পালন ন করিলে-_সে 
নিয়ম একবারে উপ্টে দিলে, তাদের জানাইতেই 
বা কি লাভ? তাদের নিয়ম করিয়া! দিয়? 

বাওয়ীতেই ব! কি লাভ ? মহাভারতে সুৃতিকা- 

ঘ্বরেব অবস্থা €য রকম লেখা আছে, 

* তখন মহাত্মা হৃষধাকেশ অবিলম্বে অভিমন্ধ্য-তনয়ের 

জন্ম ভবনে প্রবেশ কবিষা দেখিলেন, শর গৃহ নিবিধ মাল্য 



শান্ত্রকর্তাদের নিয়ম আমর! উপ্টে দিই? ৩০5 

আমাদের এখনকার সুতিকারের অবস্থা তাব 

সঙ্গে ভুলন। করিয়া! দেখিলে কি একবারে অবাক্ 
হইতে হয় না! মহাভারতে সে সুতিকা- 
ঘর নয়-_সে ম্বর্গ। আমাদের এখনকাঁব 

সুতিকাঘর সূতিকাঘর নয়--নরক! সে স্বর্গকে 

কেনরক করিয়া তুলিল ? জল কি রকম পবি 

ফার পবিত্র হওয়! উচিত, আমার্দের শাস্ত্র 
কর্তারা তা বেশই জানিতেন। জলকে নারাঁধণ 
বলাই ভার প্রমাণ। সেই নাবায়ণের দুরর্দশণ 

আমর! এখন কি ন| কবিতেছি ? সেই নারা- 

য়ণের এমন ছুর্দশ]| করিতে, আমাদেব কে 

শিখাইল? ন্ব্গকে নরক করিতে আমাঁদেব ধারা 
নু 
হাব! ঘথাবিধ অর্চিত হইয়াছে, উহার চতুর্দিকে পৃ্ণকুষ্ত। 
ঘৃত, তিন্দুক কাষ্েব অঙ্গাব, সর্ষপ ও শাণিত অস্থ গ্র্চহি 
রক্ষোত্ত দ্রবা সমুদ্রায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন 
প্রজ্জলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধ নাবী ও চিকিৎসা-নিপুণ বৈদা” ৭ 
তথায় অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব এ গৃহেব এ কপ 
যথোচিত সজ্জা; দেখিষ। গ্রীতি-প্রফুন্ন চিন্তে বাবংবাঁব সাঁধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন । 

আশ্বমেধিক পর্ব । 



৩০৪ দীক্ষাগুক কাডিয়। গতিব্রতী নম হাঁবাণো মন্দ লাভ নয ' 

শিখাইযাছেন_-জল-নারাষণের এমন ছুর্দশা 

কবিতে আমাদেব ধার! শিখাইযাঁছেন, সধবা- 

দের ব্র্তিকরিতে বুঝি তাবাই শিখাইয়াছেন ? 

ব্রতেব কথা, মা, বেশী আব কি বলিব "স্বামীর 

কল্যাণেরই জন্যে স্ত্রী যা কিছ কনেন। প্রত 

কবিষা স্ত্রীকে বদি তাই ঘুচাইতে হয, তবে 

ব্রত কবিয] তাঁবত বিস্তব লাভ হইল 

শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অনভাবে এখনকাব 

মেযেদেব এই রকম লাভই অনেক জাযগাষ 

হ'ইয়! থাকে । 

শাস্ত্রে বলে,কেবল স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র 

গুরু । স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আব গুরু নাই__আব 

গুরু হইতে পারে না। তবে সধবা জ্রীৰী 

কি বলিয়! এ শাস্ত্র অমান্য করেন ? কি বলিয়। 

তার! দীক্ষাঞ্ডরু কাড়েন? সধবাদের ব্রত 

করিতে যাঁর] শিখাইযাঁছেন, তাদের দীক্ষা্ডরু 

কাড়িতেও বুঝি ভাবাই শিখাইয়াছেন! 
দীক্ষাগ্ডরু কাড়িযা পতিত্রতা নাম হাবাঁণো 



উপন্ঠাস | ০০ 

মন্দ লাভ নয়। কৈ, সীতা সাবিত্রী দমযন্তী 

প্রভৃতি সাধ্বী পতিত্রত। স্ত্রীদের দীক্ষাগ্ডকব ত 

কোনও পবিচয় পাওয1 যায় না। তবে এখন- 

কাব মেয়েদের সে পবিচয দিতে যাওযা কি 

সেই সব সাধবী পতিব্রতাদের উপব বাহাছুবি 

খাটানর জন্যে! 

উপন্যান। 

মেয়েদেব কাছে শিশুরা যে সব উপন্যাস 

শুনিয়া থাকে, ভাল শিক্ষাৰ চেষে তাতে 

তাদেব মন্দ শিক্ষাই বেশী হ্য। জিনিশ ভাল 

হইলেও, তাব ব্যবহাব না জানিলে, সে 

জিনিশ মন্দবই ভাগে পড়িযা যাষ। উপন্যা- 

সেরও বেলা ঠিক তাই ঘটিযাছে। অনেক 

উপন্যান আছে, বেশ কবিয! তলিয়ে বুঝিলে, 

ত1 থেকে ঢের উপদেশ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু 

তলিয়ে বুঝে কে? তলিখে বুঝিবাব শক্তি 

মেয়েদের কোথা? কোনও বিষয় তলিষে 



৩০৬ শিশুদেব শিক্ষা দিবারই জন্যে গৌডায় উপন্তাঁসের সৃষ্টি 

বুঝ| জ্ঞানের কাজ, শিক্ষার কাজ । এ দেশের 

মেয়েদের সে শিক্ষাও হয়না, সে জ্ঞানও 

নাই। উপন্যাস ভাল হইলেও, শিক্ষার দোষে 

মেয়েদের কাছে ত। মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। 

মেয়েদের যে রকমজ্ঞান, যে রকম শিক্ষা, 

উপন্যাসও ভাবা শিশুদের ঠিক সেই রকম 

করিয। শুনাইয। থাকেন। মেয়ের! শিশুদের 

যে রকম করিয়! উপন্যাস শুনান্, যে রকম 

করিযা উপন্যাস বলেন, শিক্ষা! দিবার জন্যে 

শিশুদের উপন্যান বল! হইতেছে, জ্ঞানবান্ 

লোৌকেও তা ঠিক করিতে পারেন ন1! কিন্তু 
শিশুদেব শিক্ষ। দিবারই জন্যে যে গোডায 
উপন্যাসের সৃষ্টি হইছিল, তা নয় বল! যায 

ন]। তাতেই বলি, যদি গোড়া থেকে আমা- 

দের দেশেব মেয়েদের শিক্ষ। বরাবরি চলিয়! 

আসিত, তবে মেয়েদের কাছে উপন্যাল 

শুনিয়া, ভাল শিক্ষার চেয়ে শিশুদের মন্দ 

শিক্ষাই বেশী হয়, এ কথা, মা, তোমাকে 



উপন্ার থেকে শিশুর! কেবল মন্দ টুকুই শিখিয়া বাধে । ৩০৭ 

আজ আমা বলিতে হইত না। কিন্তু এখন 

সে আক্ষেপ করিয়। আর কি হবে ? এখন সে 

আক্ষেপ করিয়া! ফল কি? মেয়েদের শিক্ষার 

অভাবে-_জ্ঞানের অভাবে, তাদের উপন্যাস 

থেকেও শিশুর] মন্দ বৈ ভাল শিখিতে পাবে 

না! উপন্যাস থেকে শিশুরা কেবল মন্দ 

টুকুই শিখিষা রাখে । ছেলেদের চেয়ে উপ- 
ন্যাসে মেয়েদেরই শিক্ষার কথ বেশী। মাসী, ' 

পিসি, খুঁড়ি, জ্যেটি, ঠাকুর-মা, আঁই মা, মাব 

কাছে শিশু বেল! উপন্যাস শুনে নাই, এমন 

মেয়ে নাই। এর আগেই বলিছি, শিশু বেল! 

মন্দ শিক্ষা__মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজাব 
বুদ্ধি বিদ্য! স্থুশিক্ষা হইলেও, সে মন্দ শিক্ষা-_ 

সে মন্দ অভ্যান ঘোচে না । ছেলেরা কলেজে 
স্কুলে পড়িয়া, দশ জনেব কাছে গিয়া, ভদ্র 
সমাজে বেড়াইযা, দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া, 

শিশু বেলার মন্দ শিক্ষা_-মন্দ অভ্যাস কতক 

শুধরে লইতেও পারে 4 কিন্তু মেয়েদের সে 



৩০৮ অশিক্ষিত স্ত্রীদের কাছে উপন্াঁস শুনিয়া মেয়েদেৰ কুশিক্গ' 

আশা নাই__-এ কথাও এর আগে বলিছি। 

এতেই, মা, বুঝিয়! লও, শিশু বেলা মেষেব! 

ধাদেব কাছে মানুষ হয়, তাদের শিক্ষাৰ _ 

তাদেব জ্ঞানের কত দরকাব ! এ দবকার বোধ 

বত দিন ন1 হবে, মেয়েদের নীতি শিখান, 

মেষেদের লেখ লড়া শিখান অকাঁজ-- 

আমাদের এ সর্বনেশে বিশ্বান কিছুতেই 

 ঘুঁচিবে না, কেউই ঘুচাইতে পারিবে না। 
শিশু বেল মেষের। অশিক্ষিত স্ত্রীদের কাছে 

ঘে সব উপন্যাস যে ভাবে শুনিষা থাকে-_ 

ঝগড়া, কৌদল, হিণসা, দ্বেষ, বাগ, অহঙ্কাব, 

অভিমান, পরের নিন্দা করা, পরের মনে 

কষ দেওয়!, পবকে গীড়ন করা, চুবি করা, 
ফাকি দেওযা, মিথ্যা কথা বলা এই সব 

কুশিক্ষাই তা থেকে তাঁদেব বেশী হ। 

নীতি শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিয়া মেষের! 

যখন শিশুদের উপন্যাস শুনাইবেন, শিক্ষিতা 

স্্রাদের কাছে শিশুর যখন,উপন্যাঁস শুনিবে, 



নীতি শিখিসা লেখা পভা! শিখিষ! মা ভওসাব স্তফল | ৩৭৯ 

তখন থেকে শিশুদেব ও বকম কুশিক্ষা আব 

হবে না, উপন্যাস শুনিষা শিশুদেব এও 
রকম কুশিক্ষা হইবাব আশঙ্কা আব থাকিবে 

না। শিশুদের নীতি-শিক্ষাব জন্যে, মেযেদেষ 

জ্ঞানের--মেয়েদের স্থশিক্ষার কত দবকাব, 

এর আগেই ত। বিশেষ কবিযা বলিছি। 
বাপেব বাড়ী শিশু বেলা থেকে দস্ভব মত নীতি 

শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিষা ধাবা মা "হস, 

তাদের ছেলে মেষেকে নীতি শিখাইবার জন্যে 

--এক রাজা, তাব ছুও স্থও ছুই রাণী_-এক 

বাজ-পুজ্র, এক পাত্রেৰ পুভ্র; এক মওদাগরেব 

পুভ্র, এক কোটালেব পুক্র, এরা চাবি বন্ধু 

এক বাঘের একটা কডিব-গাছ ছিল--এ সব 

উপন্যান বলিবাব দরকার নাই। তার] নিজে 

নিজেই কত নীতি-কথা রচিযা বলিতে পারেন 

স্পবৈতে তাঁর! যে সব নীতি-কথা পড়িয়াছেন, 

শিশুরা বেশ বুঝিতে পারে, এমন করিয়া সে 

নব নীতি-কথাও শুনাইতে পারেন। 



€ ৩১০ ) 

বনাম । 

হাতের রা ভাল হওয়া মেয়েদের বড়ই 

স্থখ্যাতির কথা । আমি বলি, হাতের রাঞ্ন! 

ভাল হওয়া মেষেদের বড় ভাগ্যের কথা। 

কেন না, ভাল কবিম! বাধিয়। বাড়িয়া! কাছে 

বসিয়া স্বামীকে খাওষান, স্বামীর শুআষার 

যেমন পরিচয, তেমন আর কিছুতেই নয়। 
এ শুর্রীষায় স্বামীর বড়ই তৃপ্তি। কিন্তু ছুঃখের 

বিষয, স্বামীর ভাগ্যে এ শুঙধা আজ্ কাল্ 

খুবই কম ঘটে। ভাত বাধা, রাধুনি বামণ 

বা রীধুনী বামণীব কাজ-_লিখিতে পড়িতে 

শিখিযাছেন, কার্পেট মোজা টুপি বুনিতে 
শিখিযাঁছেন, ছু'চের কাজ শিখিয়াছেন--এয়ন 

সব মেয়েব আজ্ কাল্ বিশ্বামই এই | লিখিতে 

পড়িতে শিখিয়! মেয়েদের মনে যদি এ বিশ্বাস 

জন্মে, তবে মেয়েদের লেখ! পড়া শিখিতে 

নাই ধার! বলেন, তাদের কথা আমি মাথায় 



লেখা পড। শেখার সঙ্গে বাঁধ! বাঁভাব যেন বিকদ্ধ সম্বন্ধ আছে।৩১১ 

করি। এ দেশে পুরুষেরা লেখ! পড়া করেন, 

মেয়েরা লেখ পড়! করেন না--লেখা পড়! 

শেখেনও না। পুরুষের রাধা বাড়া করেন 

না মেয়ের! রাধা বাড়া করেন। পুরুষদের 
লিখিতে পড়িতে শেখার যেমন দরকার, মেষে- 

দের রশাধিতে বাড়িতে শেখার তেমনি দরকাৰ 

--এ দেশের মেযে পুরুষের এই বিশ্বাস। এই 

জন্যে, বাড়ীর গিনিরা বলিয়! থাকেন-_-ছেলেব 
ৰাচিয! থাকাও যেমন দরকার, ছেলেব লেখা 

পড়া শেখাও তেমনি দরকাবঃ মেয়ের বাচিয়! 

থাকাও যেমন দরকার, মেয়ের রাধিতে 

বাড়িতে শেখাও তেমনি দরকাব। এতেই 

লোকের মনে এমনি একটা ধাবণা হুইয! 

আছে যে, লেখা পড়া শেখার সঙ্গে রাধা 

বাডার মেন কোন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে। 

ভাতেই বুঝি, মেয়ের, লেখা পড়! শিখিয়! 

ইাডিব কাছে যাইতে চান না! কিন্ত, মা, 
মেয়েদের এটী ভারি ভুল। এর মতভুল 



৩১২ মেয়েদের লেখা পড়া শিখান হয় কেন? 

মেয়েদের আর হইতে পারে না। মেয়েদের 

এ রকম ভুল হুওযাই উচিত নয। কেন না, 

পুরুষদের অধিকার কমাইবার জন্যে মেষেদের 

লেখা পড়া শিখান হয় না। পুরুষদের সেবা 
শুশ্রধাব হানি কারবার জন্যে মেয়েদের লেখা 

পড়া শিখান হয নাণ। সংসারেব সুখ শান্তির 

জন্যে, গৃহস্থালি কাজ কন্মের শালার জন্যে, 

শিশুদের শরীর রক্ষার জন্যে, শিশুদের 

নীতি-শিক্ষার জন্যে মেয়েদের লেখ! পড়! 

শিখান হয়। 

স্বামীকে ভক্তি কবা-ন্বামীব সেবা 

শুশ্রীধা করা-_স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট বাখা-- 

এ তিনটা কাজের কথা আলাদ! আলাদা 

করিয়া বলিছি বটে। কিন্তু ধরিতে গেলে, 

তিনটী কাজই এক। বাঁকে ভক্তি করিতে 

হবে, তাব সেবা গুশ্রীধা না করিলে সে 

ভক্তি বজাষ থাকে না। আনার যাঁকে 

প্লিন সম্তক রাখিবে, ভার সেদা গুঞ্ষ! ন! 



হাতের বারা ভাল না হইলে শ্বামি-গুশ্রুবী হয়ই না । ৩১৩ 

করিলে, কিসে তার সন্তোষ হবে? তাতেই 

বলি, মা, জ্্ীলোকের ও তিনটা কাজই এক ॥ 

একটা কাজের ত্রুটি হইলে, আর ছুটা কাক্তেক 
ক্রুটি সেই সঙ্গে সঙ্গে হয়। তাতেই বলি, 

ধার! ভাল রাাধিতে বাড়িতে না পাবেন, 

হাতের রাগ! ধাদেব ভাল এয, ধবিতে গেলে, 

শ্বামীব সেবা শুজ্সধা তাদের দিযা হযই না।. 

কেমন কৰিযা হবে? আধ-সিদ্ধ ভাইল, 
আলুণি যমাছেব-ঝোল, ন্ুণে-পোডা! তবকাঁকি 

দিয্ন। ভাত দিলে, খিদেব সমধ স্বামী কি রকম 

তৃপ্তির সঙ্গে আহার কবেন ব! কবিতে পারেন, 

তাকি আর টিশেষ করিয়া বলিতে হবে £ 

আহার করিয়া স্বামীর যদি তৃপ্তি না হয, তবে 

মে আহার প্রস্তুত কবিবাৰ জন্যে স্ত্রীর কষ্ট 

করা পগু শ্রম মাত্র । তাতেই বলি, স্বামীব 

সেব। গুশ্রষা কর! ক্ত্রীব যুদি প্রধান কাজ হয, 

তবে ভাল করিয়া! বধধিতে বাড়িতে শেখা ও 
যে তার প্রধান কাজ, তা অস্বীকার করিবাৰ 

সণ 



৩১৪ ষেছ্ধে মানুষের বাগাই প্রধান বিদা1। 

যে! নাই। রাধা বাড়ায়, খাবার জিনিশ তয়ের 

করায় ধার যত হুনরি, যিনি যত পোজ, 

স্বামীর সেবা গুশ্রাধার উপকরণ তার তত 

আয়ভ। ৭*র পাতে বলিছি, স্বামীর দেবা! 

শুশ্রাষ। ছাড়া স্ত্রীলোকের আলাদ1 যজ্ঞও নাই, 
আলাদা ব্রতও নাই, আলাদ! উপাসনাও 

নাই ।॥ এ যদি মানিতে হয়--ন! মানিবে কেন, 

শাস্ত্র মানিতে হইলেই এ মানিতে হবে-_ 
আর ধার! ভাল রাধ! বাড়া করিতে পারেন, 

ধাদের হাতের রাণী ভাল, খাবার জিনিশ 
ধার! ভাল তয়ের করিতে পারেন, তাদেরই 

দিষা যদি সেই সেবা শুশ্রাধা ভাল হয়, তবে 

মেয়ে মানুষের রাগ্জাই যে প্রধান বিদ্যা, তা 

কি, মা, আব বলিতে হবে ? মেয়ে মানুষের 

বাঞাই যে প্রধান বিদ্যা, তা অস্বীকার করি- 
শশী পাশীকপাপশাশিশ্াশিশাী শা শো 

*থাবার জিনিশ বলিলেপখালি ,ডাইল তরকাঁবী মাছেব- 

খোল ভাত বুঝায় না, খিচুভি পৌলাও মাস কুটি লুচি 
পায়ম গোহনভোগ--এ সবও বুঝায় । 



মেয়েবা এখন সে বিদ্যা শিখিতে অপমান মনে করেন । ৩১৫ 

বারই যো নাই। কেন না, সেই বিদ্যাই 

স্বামীর সেবা শুশ্রুধার প্রধান লাধন | মেষে- 

দের এমন যে প্রধান বিদ্যা, তাও আজ্ কাল্ 
রধুনি বামণ রাধুনি বামণীর বিদ্যা হইয়া 

পড়িয়াছে। মেয়েবা এখন সে বিদ্যা শিখিতে 

অপমান মনে করেন ! কুশিক্ষার ফলের পরিচষ 

র মত আর কিছুই হইতে পারে না। মেষে 

মানুষের রাপ্রাই যে প্রধান বিদ্যা, সে কালেব 
গিল্নিরা তা বেশই জানিতেন। সেই জন্যে, 

ভারা কথায় কথায় বলিতেন, মেয়ের বাচিয়। 

থাকাও যেমন দরকার, মেয়ের রাধিতে 

বাড়িতে শেখাও তেমনি দরকার । মেয়ের! 

বিদ্যা শিখিতে গিয়! ভাদের প্রধান বিদ্যার 

অনাদর করিতেন বলিয়াই বুঝি, গিমিবা 

মেয়েদের লেখা পড়ার উপর অত চট! ছিলেন । 

মেয়েদের পড়িবার বৈ। 
মেয়েদের লেখা পড়া! শিখানর যেমন দর- 



“১5. সাধবী পতিব্রতী স্ত্রীদের মধ্যে সীতাবই চরিত্র অস্ভুত । 

কার, মেয়েদের পড়িবার বৈও বাছিয়! দেও- 

যার তেমনি দরকার । মেয়েদের লেখা পড়া 

শিখানব দরকারের কথ প্রাষ প্রতি পাতেই 

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল! হইয়াছে। পুরুষদের 

চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার দরকার ঢের বেশী-- 
খালি পুকষদের শিক্ষা হইলে, সে শিক্ষায় 

. পুরুষেরা কোনও ফল পাইবেন ন!--এ কথাও 

বাব বার বলিছি। মেয়েদের পড়িবার বৈ 
আমাদের খুবই কম আছে। সাধ্বী পতি- 

ব্রত স্ত্রীদের স্বামি-ভক্তির কথা, স্বামি-গুশ্রীধার 

কথা যে সব .বৈতে বিশেষ করিয়া লেখ। 

আছে, সেই সব বৈই মেয়েদের পড়িবার বৈ। 

ধরিতে গেলে, মেয়েদের পড়িবার বৈ আমাদের 

মাত্র ছু খানি আছে। নীলমণি বসাকের “নৰ- 

নারী” আর বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবানঃ | 

সাধবী পতিব্রত। স্ত্রীদের মধ্যে সীতারই চরিত্র 

অদ্ভুদ । আমাদের শাল্তরকর্তারা সীতার দেই 
অষ্ুত চরিত্রের পুরস্কারও তেমনি করিয়া 



লীভী-চবিত মেয়েদের যেন জপ-গাল| হয়। . ৩৭ 

খিযাঁছেন। শপ্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই-_ 
প্রাতঃকালে বিছানা থেকে উঠিবার আগেই, 
ভক্তির সঙ্গে দীতাব নাম হিন্দু মাত্রেরই 

করিতে হয সীতার যশের পরিচষ এব 

মত আর কি হইতে পাবে * 

পুণাক্লোকো নলোবাজা, পুগ্নাশ্লোকো ঘুধিষ্টিবঃ | 

পুণাঙ্লোকা চ বৈদেহী, পুথাল্শ(কো জনার্দনঃ | 

প্রাতঃকালে ধিছান! থেকে উঠিবার আগে 

হিন্দুদেব এই বচনটা পড়িতে হুয়। পুণ্য 

মানে পবিত্র, আব শ্লোক মানে কীর্তি । এই 

জন্যে, পবিভ্র কীন্তি ধাব, পবিভ্র চরিত্র ধার, 

তাকেই পুণ্যশ্লোক বলে। বৈদেহী মানে 

সীতা । তবেই দেখ, মা, অদ্ভুত চরিত্রের গুণে 

সীতা চিরকালের নি্মত্তে ভারতবাসিদেব 

প্রাতংম্মবণীষা হইযা! আছেন। সীতার পবিভ্র 
চরিত্রের কথা যে বৈতে বিশেষ করিয়া লেখা 

আছে, সে বৈ খানি মেষেদের যেন জপ-মালা! 

হয়। 



৩১৮ কুসঙ্গেব যেমন দৌষ, মন্দ বৈ পড়ারও তেমনি দোষ. 

মন্দ বৈ মেয়ের যেন কখনও ন! পড়েন। 

কুমঙ্গের যেমন দোষ, মন্দ বৈ পড়ারও তেমনি 

দোষ। মন্দ হবার ভয়ে যেমন কুসঙ্গ ত্যাগ 

করিতে হয়, মন্দ হবার ভয়ে তেমনি মন্দ বৈ 

পড়াও ত্যাথ করিতে হয়। স্ুশিক্ষার ফল 

কুসক্ষে যেমন নষ্ট হয়, মন্দ বৈ পড়িলেও হুশি- 
ক্ষার ফল তেমনি নষ্ট হয়। ৩র পাতে 

' বলিছি, মন্দ শিক্ষাটা! আপনিই হয। খর্দ 

হুইবার জন্যে চেষ্টা করিতে হয় না। ভাল 

হইবার চেষ্টা যদি না কর, তবে মন্দ আপনিই 

হইয়া পড়িবে । মন্দ শিক্ষাটা যদ্দি আপনিই 

হয়, মন্দ হইবার'জন্যে যদি চেষ্টা না করিতে 

হয়, তবে মন্দ বৈ পড়িয়া মন্দ হইবার চেষ্টা 

করিলে কতই মন্দ হওয়া যায়, কত বেশী 

মন্দ হওয়। যায়, তা কি, মা, আর বলিতে 

হবে? ভাল হইবাব চেষ্টা না করিলে যদি 

আপনিই মন্দ হইতে হয়, তবে মন্দ বৈ পড়িয়া 
মন্দ হইবার চে] করিলে কতই মন্দ হইবার 



ভাল বৈ, কি মন? বৈ, তাঁর সংকেত । ৩১৯ 

কথ!_-কত বেশী মন্দ হইবার কথা, তাত, 

মা, বুঝিতেই পারিতেছ। কোন্ কোন্ বৈ 

মন্দ, কোন্ কোন্ বৈ মেয়েদের পড়া উচিত 
নয়, নাম করিয়া বলা সোজা ও নয়, নাম 

করিয়া বল! উচিতও নয়। বাপ মা, খুডে! 

জ্যেটা, ভাই ভগিনী, কি আপনার সম্ভানকে, 

যে বৈ পড়িয়! শুনাইতে কোনও খানে এক- 

টুও কুঠ্িত হইতে না হয়, মেয়েরা সে,বৈ 
পড়িতে পারেন-_মেয়ের৷ সে বৈ পড়িলে 

দোষ হয় না। ভাল বৈ, কি মন্দ বৈ, তার 
মোটামুটি সংকেত এই। 

আত্মহত্যা । 

আমাদের শাস্ত্রে বলে আত্মহত্যা! মহা- 

পাতক। পুকষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে 
এই মহাপাযতকের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। 

শিক্ষার অভাবেই: মেয়েরা এ পরিচয় দিয়া 

থাকেন। যে কাজে বা যে কথায় জ্ঞানবান্ 

চা 



৩২০ পেটে ক্রিমি থাকিলে আত্মহতা! কবিবার ইচ্ছা মাঁপনি হয 

লোকের রাগও হয় না, সেকাজে বাসে 

কথায় মেয়েব! রাগ করিয়া অনেক জায়গায় 

নিজের জীবন পর্য্যস্ত নষ্ট করেন। তাতেই 
বলি, শিক্ষার অভাঁবে সবই সম্ভব । জলে 

ডোবা), গলায় দডি দেওয়া, বিষ খাওয়1-- 

মেষেদের মধ্যে আত্মহত্যার এই তিনটী উপ 

য়ই চলিত । অন্য অন্য বিষেব চেষে স্থুলভ 

“বলিঘ, সহজে পাওয়া যাঁষ বলিযা, সহজেই 

মিলান যায় বলিয়!, জীবন নষ্ট কবিবার জন্যে 
মেষেরা! আফিং-ই বেশী পছন্দ করেন। 

খালি শিক্ষারই অভাবে মেয়ের যে 

অনেক জাযগায় আত্মহত্যা করিষা থাকেন, তা 

নয়--ত1 স্থির কর] ছবে না, তা স্থির কবিয! 

নিশ্চিন্ত থাকাও হবে না। পেটে ক্রিম 

থাকিলে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছ। আপনি 

হুয়। পে ইচ্ছা ক্রিমিরই জন্যে হয়। পেটে 
বন্ত বেশী ক্রিমি থাকে, ঘাত্মহত্যা কবিবার 
ইচ্ছা তত বেশী হয়। লোকে বলে "খলান্ন 



শান্ম্যহভ্যা কবিবার ইচ্ছা! ক্রিমিবই জন্যে হয? ৩১১ 

দড়েয়” পায়। “গলায় দড়ে” গাছে থাকে না 

--পেটের ভিতর থাকে । এ পরিচয় অনেক 

জায়গায় পাওয়। গিয়াছে । মেডিকেল্ কলেজে 

আমি যখন ভাক্তরি আইন শিখিতাম, তখন- 
কার কথা বলিতেছি। ভাক্তর উভূফোর্ড 

সাহেব ডাক্তরি আইন শিখাইতেন। জঙ্গে 
ডুবে মরিলে, গলায় দডি দিয়! মরিলে, বিষ 

খাইয়া মরিলে, পরীক্ষার জন্যে সেই*ব" 

লাশ চালান হইয়1 তাব কাছে যাইত। এই 
রকম ঘত লাশ চালান হইত, তার মধ্যে চারি 

ভাগের তিন ভাগ মেয়ে, মানুষ। লাশ 

পৌছিলে, তার আত্মীক স্বজনের কাছে তার 

আত্মহত্যার কারণ, সাহেব জিজ্ঞাসা কবিতেন। 

আত্মহত্যার কারণ জানিষা আমাদের বলিতেন, 

আত্মহত্যার যে কারণ তোমর] শুনিলে, সে 

কারণ ত অতি সামান্য, কারণ, সে কারণে 

আপনার জীবন নষ্ট করিবার ইচ্ছা হওয়া সম্ভব 
নয় দে কারণ কেবল উপলক্ষ মাত্র- 



৩২২ আত্মহত্যা কবিবাব ইচ্ছ' ক্রিমি প্নেকে হয় 

আত্মহত্যার আনল কারণ এর পেটের ভিতর । 

এই বলিয়া লাশের পেট চিররিয়া ফেলিতে 

বলিতেন। পেট চেবা হইলে--অন্ত্র (আত্ড়ি) 

চেরা হইলে, অস্ত্রের ভিতর এমন শত শত 

ক্রিমি আমরা দেখিতে পাইতাম। এই শত 

শত ক্রিমিই এর আত্মহত্যার কারণ, আত্মীঘ 

স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ এর আত্ম- 

হুতাশর কারণ নয় ;এই বলিয়। ডাক্তার সাহেব 

আমাদের বেশ করিয়া! বুঝাইয়। দিতেন । 
তাতেই, মা, বলি, খালি শিক্ষারই অভাবে 

দেয়ের] অনেক জাগায় আত্মহত্যা করিয়। 

থাকেন, এ বলিয়! নির্শস্ত থাকা উচিত নয়। 

যদি বল, মেয়েদেরই পেটে কেন এত ক্রিষি 

হয়! এর উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। এখানেও 

মেয়েদের সেই অনাদরের কথা আসিতেছে 

মেয়েদের ভাল খাইতে নাই। ভাল জিনিশ 

যা, তা পুর্রষেরাই খাবেন। সরু চাইলের ভাত, 
মেয়েদের খাইতে নাই। মাংস, মেয়েদের 



মেয়েদেব পেটে বেশী ক্রিমি হওযাঁর কারণ ৩২৩ 

খাইতে নাই। ঘি, মেয়েদের খাইতে নাই। 

ছুধ, মেয়েদের খাইতে নাই। ভাল মাছ, 

মেয়েদের খাইতে নাই। পাযন, মেধেদের 

থাইতে নাই। সন্দেশ, মেষেদের খাইতে নাই। 

এ ব উত্তম ভোগ পুকষদের । আর মেয়েদের 

কেবল কর্দপভোগ । এব্যবস্থায় শাক পাতাড়, 

হাজা গোজ।, পচ1 পাচ্কো ছাড়া ভাল আহার 

মেয়েদের ভাগ্যে কেমন করিয! ঘটিবে ? ভাল 

আহার যদি মেষেদের ভাগ্যে না ঘটে, তবে 

মেয়েদেরই পেটে বেশী ক্রিমি কেন না হবে? 

্াহারেরই দোষে না পেটে ভ্রিমি হয। 
তবেই দেখ, মা, মেয়েদেব অনাদর লোা 

কথা নয় । সেই অনাদবে অনেক জায়গা 

তাদেব আত্মহত্যার কারণ তাদেরই শরীরে 

স্ষ্টি করিষা দেওষ! হয় । এ ছাড়া, মেষেদের 

কদাহারে আব একটা প্রকাণ্ড দোষ ঘটে । সে 

দোষেরও দিকে আমাদেব নজর নাই। সে 

দোষেব দিকে আমাদের নজর যত দিনন! 



৩২৪ ভাল ফল পাওয়ার ইচ্ছাঁ, কিন্ত গাছেব তদ্গিব নাই। 

পড়িবে, ছুর্ববল বাঁঙালি--এ দুর্নাম আমাদের 

কখনও ঘুচিবে না, এ দুর্নাম আমাদের কেউই 
ঘুচাইতে পারিবে না! পোআতিব শরীরের 

দোষ গুণে পেটের ছেলের দোষ গুণ ঘটে। 

আবাব আহারেব দোষ গুণে শবীরের দোষ 

গুণ ঘটে । ভাল আহাবে শরীর ভাল থাকে । 

মন্দ আহারে শবাঁব অসুস্থ হয-_শবীবে নানা 

রকম রোগ হয। এতে 'আমাদের দেশের 

পোআতিদের পেটের ছেলেব যে বকম হুর্দীশ! 

হইবার কথা, তা,কি মা, আর বলিতে হবে? 
ভীল ফল চাও জ, আগে গাছেব অবস্থা ভাল 

'কর। খ্ামাদের এ হতভাগ্য দেশে সে 

ব্যবস্থা কৈ”? গাছেব তদ্বির আমাদের মোটেই 
নাই। কিন্তু ভাল কল পাইবার ইচ্ছা টুকু 

বেশই আছে । 

আপিন 








